গানে ও কবিতায়-_ প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় পোণার বাালা। বঙ্িয়। 
বাঁদালা দেশের *-গরিম! যতই কেন কীর্তন কবি না» গ্রন্কতপন্গে 
আমাদের দেঠ্র অবস্থা এখন খুবই শৌঁচনীয়। শমনকে শিযপরে 
করিয়া আমর! ওই আছি। দারিজ্য ও মহামারী উদ্ভত-ুষটি 
লই আমাদের চারি পাশে নিত্য বিরাজ করিতেছে । অতীতের 
গ্রতি ফিরিয়। তাকালে দেখ! যায় যে, গত বিশ-পচিশ বত্পর-কাল 
ধরিয়! মহামারী নিত্য নানা আকার ধারণ লরিয়। আমাদের দেশ 
হইতে লক্ষ লক্ষ পোঁক লইফ্লা গিয়াছে। আর আমরা আমাদের 
আঁলল্ত ও গদাসীন্তকে চাপা দিবার জন্য কতকটা দৈধের দোহাই 
নিয়া, এবং কতকট। গ্ওরমেন্টের মুখ ঢাহিয়। নিশ্চিন্ত হইয়। আছি 
কিন্তু ইহকাঁলের পাপ ও অনাচীরের ফল যে হাঁতে হাতে তোগ 
করিতে হয়, এ কথা ভাবিতে তুলিয়া গিয়াছি। ভিষ্টোরিয়ার রাজনের 
প্রারস্কে প্রথম পাচ বতমর ধ্লাতে দশ লক্ষ লোকের মধ্যে €৭৬ অন 
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বসন্ত ঝ্েগে গ্রাণঙ্যাগ করে। কিন্ত তীহারাই রাজত্বের শেখ গাঁট 
বৎসর-কাল-মধ্যে এ রোগে মাও কুড়িজনের মৃতু ঘটতে দেখ! যাঁয়। 
তারপর ওলাউঠীয় বিজাতে এক সময় হাজার হাজার লোকের ত্য 
হইত, কিন্তু বর্তমানে গে ধোগ গে দেশ হইতে অৃশ্ত-প্রায় হইয়াছে 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় ন1। ইহার কারণ .কি?--কারণ আর 
বিশেষ কিছু নহে, আসল বৃথা, গুণ্ড মারী শত্রর সহিত লডাই 
কবিয়। কিরূপে যে আত্মরক্ষা করিতে হয়, সে বিষয়ে সে দেশবাসী 
মন্ত্রিদ্ধা আর, আমাদের দেশে বে রোগ একবার প্রবেশ করি" 
তেছে, দে আর নড়িবার নীমটি করে না। খতু-পরিবর্তনের সঙ্গে 
সদগে এক একট! ব্যাধি আসিয়া প্রকাণ্ড জাল নিক্ষেপ করিয়া 
অগণিত ম্চুয্য আহরণ করিয়! চলিয়া! যায় প্লেগের প্রভাব 
কমিতে ন! কমিতে কলেরা মাথা তুলিয়া উঠে। কলেরাঁর গর 
ম্যালেরিয়া আপন অধিকার বিস্তার করিতে বসে তারপর 
ইন্ফুলুয়েগ্া ও বেরীবেরীর আধিপত্য আরম্ত হয়। তারপর 
বদস্তকালে বসন্ত রোগের আগমন। কবি বসন্তকালকে আহ্বান 
করিয়! বলিয়াছেন বটে,-“এস ধ্মস্ত, কর জীবন্ত, শীত ছুরস্ত/-- 
গীড়িত গ্রাথ ৮ কিন্ত বসন্তকাণ আসিতেছে মনে হইলেই বাঙ্গালীর 
বুক ভয়ে কাপিয়া উঠে। সারা বস্ত খাতুটাই দকলকে সশক্ষচিত্তে 
কালযাপন করিতে হয়। নানাপ্রকার পিত্ত শ্লৈশ্মিক রোগকে 
সহকারী করিয়! স্বয়ং শীতলা! এই সময় ধ্বংস লীলা গ্রবুত হুন। 
কিন্ত এ ধ্বংস-লীবাঁকে প্রতিরোধ করিবার কি কোনও উপার় নাই? 
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আমরা ফি কেবল রোগ-লৌকের ণিকার-বন্ত হইবার অনা মগ্রহণ 
করিয়াছি? রোগের কারণ এদেশে আজ নূভুন হইয়াছে, এমন 
তো মনে করি না। আমার দেশ চিরদিনই জনাঁ-দেশি বন-জদণ 
এখনকার চেয়ে পূর্বে বরং বেশীই ছিল। এবং কোনিও কাল 
মশকেরও কিছুমাত্র অভাব ছিল না তবে মেকালেই বা দেশের 
লোকের স্বাস্থ্য এাঁ থাঁকিত কেন? এবং এখনই বা ভাহ! 
থাকে না কেন? বিটারপুর্বক এই “কেন'র উত্তর খু'জিতে গেলে 
কি দেখা যায় ?--আমাদের বুদ্ধির ও কৃতকর্থের দোষ নহে কি? 
সুদ্ধ করিতে গেলে থে সব রূসদ্রে দরকার ,--পেকালে সর্বএরকখর 
গুগু মার) শক্রর সহিত আড়াই কবিবাঁর জন্ত সে সব রদদের আমাদের 
অভাব ছিলনা বগ| বাহুল্য, আজিও গে সব রদদের অভাব 
ঘটে নাই তবে তাহার গ্রতি আমরা! এখন সম্পূর্ণ বিশ্বাদ-বিহীন 
্বাসথা-রক্ষাঁর জন্ত খুতু পরিবর্তনের সময় তাহাঁর সহিত আপোষ 
করিয়! ঈপিবাঁর যে সকল বিধি-ব্যবস্থা আমাধের দেশে প্রচলিত ছিগ, 
দে পকণ এখন আমর! আর মানিয়া চলি না! * কিন্ত রোগ-উৎপত্তি 
ও তাহার বিস্তৃতির কারণ সমুহ আমদের ঠিকমত জানা থাকিলে, 
সে সকল বিধি-ব্যবস্থাকে আজ আমরা কুসংস্কার ব1 বিজ্ঞাঁন-বিরণ্ধ 
মনে করিরা উপেক্ষার হানি হাদিয়া উড়াইয়া দ্রিতে গারিতাম না। 
বদন্ত রোগের কারণ নি্ণদ*গ্রদদে সেই কথাটাই প্রথমে বুঝাইয়া 
বণিবাৰ চেষ্টা করিব। 
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বসন্ত রোগের নাম ও ক রণ নির্ণয়। 


নামটি বড় মি্ব্গন্ত কিন্ত সর্বাপেক্ষা দুরন্ত ও সস্তাপজনক 
রোগ যদি কিছু থাকে, বে এই ব্যস্ত রোগ এই "ব্যস্ত নাম 
ছাঁড়া ইহার আরও তিনটি নীম আছে, যথ' শীতলা, মহরিকা ও 
পাপ-রোগ ॥ এখানে বলিঘ! গাথা ভাল যে, এ সমস্ত নাম বোগের 
কারণ বা লক্ষণ ধরিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই । বসন্তকালে ইহার গ্রবণ 
প্রাহুর্ভীব হয় বণিয়। ইহার নাঁম হইয়াছে-বসস্ত। 'ভাব-গ্রকাশে 
আছে, গ্রীতলা দেবী কর্তৃক আক্রান্ত যে মন্ুরিকা তাহাই শত! 
নামে অভিহিত হয় ” “কত্ত অনেকের মতে শীত্তল দ্রব্য সেবন 
করিলে অনেক সময় এ রোগের উপশম হয় বলিয়া ইহার আর 
এক শাঁম শীতল! । তাবপরূ, তৃতী্ নামটি রোগের আকৃতি 
অনুযায়ী ধাখা হইয়াছে অর্থাৎ, গাত্রে মন্্রী ও মুগ গ্রভৃতির মত 
গীড়কাঁর উদ্ভেদ হয়, এইজন্ত ইহাকে অনেকে মস্থুরিকা বলিয়! 
থাকেন। আর, খুঠ্ঠ রোগের গ্ঠায় গ।পঞ্ মনে করিয়! কেহ কেহ 
ইহাকে 'পাপরোগ' আখ্য। দিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে এই 
যে, এই ওয়াবহ রোগ অন্ত সময়ে তেমন প্রবল না হইয়। এই 
বদস্তকালেই বা এমন রুছ্র মুত্তি ধারণ করে কেন? এখন এই 
“কেন'র উত্তরটা দিবারই চেষ্টা করিব। 

খতু-অম্সারে বদর ছয় ভাগে বিভক্ত, এবং কাঁল-হিসাধে উহ! 
ছুই ভাগে বিওক্ত । বৎসরের মধ্যে একটি কাঁলকে বিপর্গ কাল 
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এবং অগ্থটিকে--আদান কাল বলে বিগর্গ শবে ত্য. গং "ঃ 
এবং আদান শবে গ্রহণ বুঝায়। কুর্ধ্য যে সময় পৃথিবী হইতে 
রসাদি গছ করেন, সেই সময়কে আদান কাল বলে। শিশির, 
বসন্ত ও গ্রীষ্ম এই তিন খতু উত্ততায়ণ--ইহারাই আদান কাপের 
অন্ততূর্জি। আর বাঁকী তিন খু অর্থাৎ, বর্ধা, *রু ও হেমপ্ত 
ইহারা বিদর্থ কাল। এই সময় শুর্ধ্যদব দ দণ(ভিমুখী হইয়া 
পৃথিবীতে গসাদি বিসর্জন করেন চন্ত্রেখ ধল এ মময়ে অব্যাহত 
খাকে কাজেই এ সমগট সোমগুণ গ্রধান, আঁর আদান ক'টা 
আগেয় এ সময়ে বাযু রুক্ষ ও তীব্র হয়। স্মুতরাঁং বদন্ত কালে 
যে আমরা রুক্ষ ও তীর বাযুসমুদ্রের মধো অবস্থ।ন করিয়া থাকি, 
তাহা বলাই বাহুল্য । 

এইখানে এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে, দ্রেহের উপর বাহ্‌ 
প্রকৃতির প্রতাব অত্যন্ত বেশী বহিঃ প্রন্কতির বাধ উত্বাপ ও 
আল দেহের গ্রক্কতিকে অনেক পরিমাণেই নিয়মিত করে দেখে 
যে রস-ক্ত প্রভৃতি সপ্ত ধাতু আছে, তাহার! দেহমধয্থ বাযু, পিন্ত 
ও কফ-দবারা পরিচালিত হয় বটে, কিন্তু শীরের এ বার, 
পিত্ত এবং কযও আঁবার বাহর্জগতের বায়ু উওাপ ও জগের 
প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে ন1। তাই আমূব্ধেদ-শা্ত 
ব্পিয়াছেন ৫. 

বর্ষ” ঞ্শিরে বহু দে শ্রদদি পৈথিকম্‌ 
“হ্মস্তে চ বধুত্তে চ শ্নৈ স্মকঃ কুপ্যঠি ক্রমাৎ 
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অর্থাৎ, বর্ধা ও শীতকালে বাঁধুর গ্রকোপ, গ্রীক্ম ও শরৎকালে 
পিত্তের গ্রাকাপ্‌ এবং হেমন্ত ও বনজ কালে শ্নেম্মার প্রকোপ 
স্বাভাবিক ৷ আধূর্ধিজ্গীনে এই গ্রকোপকেই রোগ বলে। যদি 
বাধুঃ পিত্ত ও কফ সাঁমা অবস্থায় ধাকে, তাহ! হইলে শরীরও চুস্থ 
থাকে। এইটুকু রাঁখিবাঁর চেষ্টাই ব্যাধি-প্রতিষধের নামাস্তর 
বসস্ত কালে দেহ মধাস্থ এই তিনটি পদার্থ কিরূপে বিরত হইয়া বসস্ত 
'রাঁগেৰ স্ঙ্ি করে, সেই কথাই এইবারে বলিতেছি। 


প্রথমেই বলিয়া রাঁখ। ভাঁণ, শরারের শোখিত ও পিও বৈগুণ্য 
প্রাপ্ত হয় ত্বককে দুষিত না করিলে বসন্ত রোগ হয় না এখন 
গ্র্জ এই যে, এই শোণিত ও গ্ও এ সময়ে কেমন করিয়। বৈগুণ্য 
প্রাপ্ত তয়? পূর্বেই বল! হইয়াছে ষে, চরকে আছে কেবল বসস্ত 
কালে নহে--বতসাবর £ধ্যে অরও একটি খ$ আঁছে- মে সময়েও 
প্রেম্ধা কুপ্তি হয়) সেটি হেমন্ত কাল এখানে মনে রাখিতে 
হইবে যে, ধ্লেন্ধ1 উভয় কা?লই কুপি৩ হইলেও কাঁলেব বিত্ত হেতু 
ই প্রাকাপনের পককতিও পৃথক গ্রকার হয় তত্্স্তার আছে £__ 

“হিমে যাতি শমং গিপ্তং বাঁু গ্রেম্া চ চীয়তে » 

অথাঞ্, হ্মেন্ত কাঁপে পিত্ত প্রশহিত থাকে, কিন্তু বাঁধু ও 
্রেম্বা সঞ্চিত হয়। বলা ঝাল, এটা! বিসর্গ কাঁল বনিয়াই 
ইহার! মঞ্চিত হইয়। থাকে কিন্তু আদান কালের অন্তক্ত বসন্ত 
খতুতে তাহা হইতে পারে না। টরক-সংহিতার সুত্রস্থানে স্পষ্টই 
লিথিও আছে ঃ 
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হ্মস্তে নিচিতঃ শ্লেম্। দিনধ্দূ ভাতিরীরিঃ। 
কায়াগিং বাধতে রোগাংসতঃ গ্রকুরদ্তে রহুন * 
অর্থাৎ, হেমস্ত কাঁলের সঞ্চিত শ্লেম্পী বসন্ত কালীন দিনকর-কিরণে 

দ্রবীভূত ও পরিচালিত হইয়া কায়াখির বাধা জন্মায়, এবং বছবিধ 
রোগ উৎপাদন করে। এখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে, 
নীও খতুও যখন আদানকালের অন্ততভূক্তঃ তখন শীতকালে হেমন্ত 
কানের সঞ্চিত £েস্া দ্রবীভূত না তইয়া বসন্তকালেই ব হয় খেন? 
কিন্তু আমুর্ধেদ-শীঞ্ত অহদন্ধান করিলে শী কথারও উত্তর পাঁওয়! 
বাঁয়। সংহিতাকাঁর বলিতেছেন ₹ 

*শতাাৎ স্নো ন কুপ্যতি। স্বন্নঃ কঠিনীতৃতঃ ।৮ 

অর্থাৎ, তের শৈত্য ওশত, রেখা কপি হয় শা, 

কঠিনতা গ্রাণ্ড হয় আদল কথা, শীতকাণ৭ যদি (শত্যের 
মাআ তেমন কাময়। থায়, তাঁহ। হইলে শীতকাণেই হেমন্তের 
সঞ্চিত গ্রে দ্রবীভূত ও পরিচালিত হই দেহস্থিত অগ্নির 
বিদ্ধ উৎপাদন করে| সুঙবাং দেখ যাইতেছে থে, দুপগিত 
শনেম্জাই এ সময়কার রোগের মূল কারণ। এ কথার উত্তরে আনাক 
হয়ত বলিতে পারেন যে, পশ্লঘ্াই যদি বধত্তবাণীন ব্যাঁধ সমূহেৰ 
মূল হেতু তয়। তবে এ সময় বন্ত রোগের প্রাছুরভীৰ হয় কেন? 
পিত্ত ও শোণিত বৈগুণ্য প্রাণ্ড নাঁ হইলে তো বগপ্ত পোগের 
উৎপত্তি হইতে পারে না । একথা অবস্ত মত্য যে শোগিত ও পিন 
কুপিত না হইলে বসন্ত বা হাম “কছুই হয় না কিন্তু কথা এহ যে, 
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শোিত এবং পিত্তই বা এ সময়ে বৈওণা গ্রাপ্ড হয় কেন? পূর্বেই 
বলিয়াছি যে, চবকে আছে, হেমস্তকালের সঞ্চিত প্লেস! বসস্তকাঁলীন 
দিনকর কিরণে দ্রবীভূত ও পরিচালিত হুইযা কায়াগিব বাঁধ জন্মায়, 
এবং বহুবিধ ব্যাধি উৎপাঁদন করে। বলা বাঁভণা, এই কার্সাগ্লি 
জিনিষটা তেজোময় পিত্তের উদ্ধা ছাঁড়া আর কিছুই নহে। স্ুওরাং 
রেখা যাইতেছে যে, কুপিত শ্রে্মাই পিত্বের কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মায়। 
পিপ্তের কাজ কি? পিত্ত আমাশয় ও পকাঁশয়ের মধ্যে খাকিয়া 
আহারকে পরিপাক করে, এবং র*' মুত্র ও মলকে পৃথক্‌ কৰে। 
শুধু তাহাই নহে তাহার ঘার! দেহের আরও একটি প্রধান কার্য 
সাধিত হইয়। থাকে যকৎ « প্রীহাঁতে অবস্থান করিয়। সে 
আহাঁগ লাত-এসধে গরজিঙ «' রক্তাঁকাবে পণ্র্ত করে পকন্ত 
বমস্তকাঁলে কুপিত শ্নেশ্ার প্রভাবে পিত্ডের সে কার্ধ্য ব্যাঘাত ঘটে 

তাই বাঁধুও তখন সাম্য অবস্থার থাঁকিতে পারে না কাজেই এ 
সময়ে ভ্রিদোধ ঘটিত -বাঁধিরই বেশী প্রার্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় 

বমন্ত রোগ যে ভ্রিদাঁধজ সে বিষয়ে ন্েভ নাই তবে পিত্ত ও 
শোণিতের দিক্কৃতি বেশী রকম না হুইলে বদত্ত রোগ উৎপন্ন হইতে 
গাঁবে না রোগের যুল কারণ প্লেম্মা হইলেও পিণুই এখানে প্রধান 

শ্লে্মা যতট কন কুগিত হউক না, পিতকে যদি এ সময়ে সাম্য 
রাখিবার চেষ্টা কর! যায় তাহা হইলে তন্য ব্যার্ধি জিলেও জঘিতে 
পারে, বিস্ত বসন্ত ব হাম হইতে পায় ন অবগত, মূণে কুঠরাঁঘাত 
করিতে পাঁরিলে, অর্থাৎ শ্লেক্সাকে ঠিক মোজা *ণে রাখিতে পাৰ্রিলে 
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সময়ে ইন্ফুলুয়েজ। ও আমাশয় খ্রতৃতি কোনও রোগই ব্দহকে 
আক্রমণ করিতে পাঁরে না। চরকও তি বসন্তকে প্লেখা প্রকোপ 
নিবারপার্থে বুবিধ বিধান দিগ্লাছেনা কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, 
্লেশা কুপিত হওয়া সেও বসন্ত হইতে গাঁয় না, যদি পিত্ত ও 
শোনিকে সাঁম্য অবস্থায় রাখিতে পাঁধা যাঁয় তাই বসস্তাগমে 
আমাদের ঘরে পিত্ব-নাশক দ্রব্যের আঁহাব-বিধির চলন ছিল, এবং , 
এখনও কেহ কেহ সে বিধি মানিয়া চলেল। আগুণে কখনও 
আগুণ নিবাইতে পাঁরে পা, কিন্ত অলে তাহ! পারে দেহে পিও 
কুপিনত হইলেও সেইরূপ পিত-ন1শক দ্রব্য দারা ভাহা শান্ত করিতে 
হয় এইজন্ত বসস্তাগমে নিমপাতা, উচ্ছে গ্রতৃতি তিক্ত দ্রব্য 
আহার করা যুক্তিসঙ্গত এবং শিম, কলাই ডাঁল ও যেসে শাক 
এ সময়ে খাইতে নাই পূর্বে এ সকণ নিয়ম আমর মানিয়া 
চিতা, কিন্তু এখন গোরাঁরি হাতের পঞ্চগধ্য নহিলে কিছুই শুদ্ধ 
হয় না বছিয়া এ নকণ নিয়ম বড মানিয়া চলি নু । 


সংক্রামক হিষ ও টিক! সক্ষদ্ধে আলোচনা! । 


বসস্তরাগ যে মংক্রামক বা।ধি, গে বিষয়ে সনেহ নাই । তবে 
ভানেকে মনে করেন যে,সংক্রাথক বিষ এ রোগের গ্রধান বা একমার 
কারণ, তাহ! ঠিক নঘে যদ সংক্রামক বিযই এই রোগোৎপত্ডির 
একমাত্র কারণ হইত; তাহা হইলে রেনীর শুর্ববকণরঃকে উহ 
অবষ্ঠই আক্রমণ করিত। কিন্তু অধিকাংশ স্থল্ই তাঁহার ব্যতিক্রম 
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ঘটে ।০ বরং দেখা থাঁয় যে, যেখানে খী রোগোৎপঙির কোনও 
সশ্ত/বন! কেহ মনরে করে শাই, সেইখানেই সহসা! উহার আবির্ভীব 
ঘটিয়াছে। আমাদের আয়ুর্বেদ শীন্্ুও সংক্রামক বিষকে কেবল 
এ ক্ষেত্রে নহে কোঁনও ক্ষেত্রেই গখান্ত দেন নাই। আধূর্ষেদ 
বলেন, দেচে যদি সে রকম রোগোৎপত্ডির নিদান সকণ নিষেবিত 
হয়, তাঁহ হইলে বিন! সংঞ্মণেও রোগোৎপান্ত ঘটিবে। আঁগল 
কথাও তাই. তুমি যদি রোগের নিদান ষকল পরিহার করিয়া 
চলিতে পার, তাহ! হইলে কোনও সংক্রামক ব্যাধির বিষই তোমার 
দেহে সঞ্ারিত হইতে পারিবেন! লৌহ বাঁ পাঁধাণের উপর বীজ 
ক্লাখিলে যেমন াহ হইতে কখনও এক্কুরোদগম হয় নী) তেমনই 
নির্দোষ শরীরেও বোগেব বিষ বা বীঞ্গান্ত শিকড় গাড়িতে পারে 
ন1। তবে রোগ নিদানের ময়লা! মাটি দেহ-মর্ধো কিছু জমিলে 
সংক্রামক ব্যাঁধিব বিষ ও বীজ|মুকে ভয় করিবার কথা বটে 
কাবণ এটরূগ দুবিও দেহই & বিষেৰ বিকাশ ও বিস্তার-লাঁভের 
উপযু্ ক্ষেতে এইওদ্য বাঁগভট স্পষ্টই বলিয়াছেন,-“সঞ্মকালেই 
বাদি (দাধকে জঘ কবিবে। প্রকোপন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা 
করিবে না| দো সকল গ্রথমেই ছিন্নমূল হইলে আব বিকার 
উৎপাদন করিতে পারে না ” এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে 
দোষ সকলকে ছিন্মুল কবিবার শক্তি টিকার নাই। পিত্ত ও 
শোণিত-ছষ্ট-দেহে টিক। লইলে বসন্তের হাঁত হইতে রক্ষা পাওয়া 
দূরে যাউক, ৭ন্তকে বরং অনেক লময় ডাকিয়া আনাই হয়। এই- 
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জন্য টিকার উপর আমাদের তেমন বিশ্বাপ নাই। পরগ্ত দৌখমাছি যে 
আমাদের পূর্ব গুরুষগণ বছকালের পরীক্ষার ঘারা, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করিয়া বসত্তরোগের 'গতিষেধক-হিসাবে যে সকল বিধি নিষেধের 
বাবস্থা করিয়া গিয়াছন, তাহার ফল অমোঘ ও অতুল্য। এ সকল 
বিধি নিষেধের ব্যবস্থাকে বিচার বিশ্লেষণ করিলে দেখা খায় যে 
সধমকালে বাঁতাদি দেঃষকে ওয় করিবার ও দুষ্য রুক্ত গিভ্ত 
প্রস্তুণিকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আনিবার উপা ছাঁড়৷ উহাধ। আর 
কিছুই নহে। প্রণনক্রমে এস্থলে আমর! প্রন কয়েকটি এতিষেধক 
[বধির উল্লেখ করিতেছি । 


পাশে 


প্রতিযেধক-বিধি। 


১। উচ্ছে ও উচ্ছেব বীচি, পলঙ), নিু প1৩া, ত্রমী শাক, 
শাঁলিতা (তিক্ত পাট পাতা) ও বকপুম্প গাঙতির মধ্যে যে কোনও 
একটি জুব্য ঘ্ব৩-দৈন্ধব সংযোগে নিত্য ভাজিষ খাঁওয় উচিত। 

২। যেড্রব্য আহাব কৰিলে অল্প উদগার উঠে, পিপাঁসা ও 
বুকের জালা উপাস্থৃত হয়, এবং বিজ্ষে পবিপাঁক হয়, তাঁহ1 খাইতে 
নাই। দুর্গন্ধ ও বগান্তরিত অননও খাইতে নাঁই' ইহ! ছাড়া, 
মত্ত, মীন, জঙ্ক।, পেয়াজ, সাচিক্ষাপ্প (ঘোড়া), শিম, শাক 
ও মাযকলাই গ্রভৃতি বেশী খাওয়া উচিত নছে। 


[ ১২ 


৩1 কটিকারীর শিকড়ের ছল চারি আঁনা ওজন এব 
একডুশটি গোঁলমরিট একত্র বাটি॥ গাঁওঃকালে সেবন কবিতে হয় 
ইহ! পূর্ণ মাত্রী। যাহাদিগের ব 7 একুশ বৎসরের চেয়ে কঃ 
তাহারা নিজেদের যও বয়স, সেই এয়টি গোলমরিচ মহ উহা মেব 
করিবে। ১৩১৪ বত্সরের বাঁলকগণশ অর্দমাত। এবং ৫৬ ৰতসন্ধে 
শিশুগণ সিকি মাধ) সেবন বীঁবিবে বতমরে ইহ! একবার মা, 
দেখন করিলেই উপকার পাওয়া যায় ইহা পরীক্ষিত। 

৪. ৪ €টা শিমুণের বীজ অর্থ তোলা কাঁশীর চিনি-নহ প্রা 
ছুইদিন মতন্র স্বেন করিলে বসন্তরে+, আংন্রমণ্রে ভয় থকে ন' ' 

৫। তেলাঁকুচা, মাধবী লঙ। এশোক ছাল অশ্বখ ছাঁল € 
" বেতদ পাত| এই নকল দ্রবোর প্রত্যেকটি সাড়ে ছয় আনা! ওজণে 


লইয়া, আধসের জলে দিদ্ধ করিয়া, আধপোয়। থাকিতে নাঁধাইয় 
এক খ্বাত্রি বাদি করিয়া পরদিন পাঁঙকালে নব্য বগন্তরোগে, 


প্রাদুর্ভাব মময়ে ইহা সুগ্ডাহে একদিন করি৷ সেখন করিলেই উপকার 
পাওয়া যায় ইহাঁও পবীক্ষিত। 

৬। নিমপাতা, কীচা হলুদ ও র'হা্ষ সমাংশে লইয়া সারি 
অর্ধ তো হইলে, উহা! গীত জলে পেষণ করিয়া একদিন মান্র 
সেবন করিলে দে বে বমগ্তত্ণা'গর ভয় থ বে না (পরীক্ষিত) 

৭. মোঁচার রস, খেও চদ্দণ, খাতকে রম ও কিঞিৎ মধুনহ 
চারি আনা আন্না যষ্টিমধু চুণ সেবন করিলে বগণ্ডের আক্রমণ-ভয় 
নিবারণ হয়। 
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ন 
৮। হরিতকীব বীজ পুক্তষের ধঙ্ষিণ অঙ্গে ও ্রীনোকের বাম 
অঙ্গে ধারণ করিলে বদস্ত হয় না 
»1 অনেকের মতে এদ্রাক্ষ ধারণেও বমন্তের ভয় নিবারণ হয়। 

১৯০) ভেলাঁর আঠার টিক! লইলে বসন্ত হয় না। অর্থাৎ, বুকে 
কড়] হইণে অনেকে যেমন সে. স্থানে চিতাঁর আঠা লাগাইয়া একটু 
ঘা করেন, এবং তাহাতে বড়া ভাঁল হই যায়, এ গেত্রেও তেমনই 
হাতের কোনও এক স্থানে বা কগালে ভেলার আঠা লাগাইলে 
একটু ঘায়ের মতন হয় বটে, কিন্ত শীই তাহ! গুকাইয়া যায় এবং 
তাহার ফলে বসগুধোগের ভয় থাকে না ভেলাঁর মজ্জা বাযু, পিত্ত, 
কুষ্ঠ ও ব্রণনাশক বলিয়। বিখ্যাত । শীতকালে গ্রত্যহ প্রাতে 
কিছুদিন ধারয়া আধ তোপা '্পান্নাজ ভেলাঁর ঘি একটু গরম দুধে 
গুলিয়। খাইতে পারিজে ওধু বদস্ত নহে খোদ, টুলকণা ও পাঁচড়া 
প্রঙৃতি কোনও র্ভছুষ্টি রে।গেরই ভয় থাকে দ। | রখায়ন-হিদাবেও 
ইহা এক গ্রে ওঁধধ | এ৫ খ্ধধটি আমাদের বহু পরীক্ষিত। 

১১ চৈত্র মাঁগের ক্কচ চতুর্দশী তিথিতে 'গকটি মাটির করামীতে 
ইথ মাঁখাইয়া, তাহার ভিত মাটি পুরিয়া তাহাতে একটি মনসা- 
কাটার গাছ পিয়া, সেই গাছে বক্তবর্ণ গঙাঁক। উড়াইয় বাঁড়ীতে 
রাখিণে বসন্তের ভয় দুর হয় 

৯২] বেহ কে বেশ, ভাবের জলে আতপ চাউনের ভাত 
1ধিয়া এক সপ্তাহকাল নিত্য আহার করিলে বসস্তের আক্রমণ 
ইন্ডে রক্ষা গাওয়া যায় ।' 
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আধুর্ষ্বেদে বসন্ত রোগের কথ । 


চরক-সংহিতাঁব কোনও স্থানে বসন্ত কোগের নাম-গন্ধ না 
থাঁকিলেও উহা'র “বিদর্গ চিকিৎসা-অধ্য1য” পড়িতে গেলে কিন্তু এ 
রোগটার কথাই মনে পড়িয়া! যায় হারীত দংহ্তাঁয় বসন্ত” 
“মরিকা” এই দ্ুইটা নামেরই উল্লেখ আছে হাবীত বিপর্প 
রোগের কথ। শেষ কবিধা উপদর্গ নামে যে এক রোগের কথ। 
বলিয়াছেন, তাহাবই প্রকার ভেদ হিম বে বিগন্ত' ও মস্থরিকা+র তিনি 
নাম কবিযাছেন রোগের নাম হিপাঁব এই উপসর্গ কথাটি আঁ 
কোনও আযুর্বেদ-গরন্থে ব্যবহৃত হইতে দেখি নাই স্ুক্রও ব্মি 
রৌগ-অধিকাবে বসন্তেব নাম করেন নাই বটে, তবে “ছুদ্র বোঁগ 
চিকিতসাব কথ! বলিতে গিয়া মন্থরিকার ঙিনি নাম কবিয়াছেন, 
, এবং দেই গ্রসঞে কুট ও বিসর্পের উল্লেণ ন। করিয়াও থাকিতে 
পাবেন নাই সুঞ্ত স্পষ্টই লিখিয়াছেন, : "মস্থরিকায় বুষ্ঠর 
গ্রপেপাঁদি করিনা, অর্থবা গিও-গ্লেঘ-বিদপোও কিয়! প্রশস্ত *পদ 
তারপর, চক্রদত্ত, ভাঁবপ্রকাশ ও নিদান-গ্রন্থে বসত্ত রে।গেব স্বতন্ত্র 
অধ্যায় দেখিতে পাওয়া বার) এবং এ করথানি গ্রন্থে বিদর্পাদি 
তোথের পরই বসন্ত বোগের অবতারণা করা হইয়াছে এই সব 
দেখিষা শুনিয়া মনে হঃ) আমুর্ধেদ-শাস্তিকাধগণ বমস্ত-রোগিকে বিনর্প- 
রোগেব সহিত ঘণিষ্ট-সন্্বস্থত্রে , বাধিতে চাহেন আমরাও 
ইহা অথৌক্তিক বলিয়া মনে করিনা বিপর্পংরোগ-মন্ধে চরক 


৫ 


বঞিগাছেন,--'এট বোঁগ বিবিধপ্রকারে বিদর্পিত হয় বলিয়। উহার 
নাম বিসর্ণঃ এবং শরীরের সর্ধাত্র সণ কবে বলিয়া,পরীসর্প নামেও 
অভিহিত হুইয়। থাকে। রত লপীক (তক ও মাংস মধ্যস্থ রম 
বিশ্যে), ত্বক ও মাঁংন এই চাঁরিটি দুষ্য এবং খাঁমুঃ পিত্ত ও কফ 
এই তিনটি দোষ এই সাতটি ধাতু বিগ রোগেব উপাঁগাঁন * 
এদিকে দেখা যাঁয়, বসন্তও বিসর্পের চায় শরীবের সর্ধত্র সর্পণ কবে, 
এবং বিসর্পের যে সমস্ত উপাদান প্রা? সে সমপ্ত উপাদানই বসন্ত 
রোগেরও আছে 3 উপবন্ত মেদ, মজ্জ) অস্থি ও শুক্রকেও উহাঁব 
উপাদান বলিরা ধরা হইয়াছে বিখেধতঃ গ্রবল রক্ত পিত্ত সমন্বিত 
দোষ যে এ উভগ্ন বোগোৎপত্তিরই প্রধান কাঁবণ, তাহা এ দইটা 
রোঁগেব আকৃতি ও একৃতি দেখিয়। বেখ বুধী। যায় সেই জন্যই 
বোধ হয়, সুঞ্ত বলিগ্লাছেন “মস্রিকায় পিত্-শলৈম্মিক বিধর্গের 
ভি প্রশস্ত |? সুতবাং বসন্তকে বিসর্গ রোগের অনেকট সমজাতীয় 
বলিলে বোঁধ করি অস্ত হয় না। 


বসন্তের পুববণবস্থা 


এইবার বসন্ত রোগের পুর্বরবপের কথ| বলিব! *রীরে খমন্ক 
প্রকাশ হইবার ছুই তিন দিন পুর্বে প্রবল অর হয়, এবং সেই সঙ্গে 
অরুচি, আগ্িমান্দয, যাথাঁভীর ও ঘাড়ে পিঠে বিষম বেদনা! দেখা 
দেষ। ইহা ছাড়া, আব কোনও লক্ষণ যে বণস্তের পুর্বে হয় না, 
তাত নাত। চলকানি মাঁথা-বরা, কল্প, দাঁছ, শীতবৌধ, অবসাঁধ, 
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রম, চিত্তের অস্থিরতা, হনে বিভীফিকা-দর্দন, পিপাসা, বমনের বেগ, 
গলার নাড়ী দগ, দপ, কৰা প্রিভ সাঁদা ও চট টে হওয়া এবং চোথ 
ছুটি লাঁণ হইয়ী উঠা এভৃতিও বদস্ত রোগের পূর্ব লক্ষণ তবে 
ইহারা অর বা ঘাঁড়ে পিঠে ধেদনা স্তায় অনিবার্য লক্ষণ নহে। 
বসন্তের প্রকার-ভেদ-হিগ।বে ইহাঁদেরও প্রকাশ-তেদ ঘটে । অর্থাৎ, 
জরের সময় বাতাদি দৌঁম ও রক্তাদি দুষ্য-পদার্থের বলাবল-অনুযাযী 
এ সকল লক্ষণ্রেও কতক প্রকাশ পায় ও কতক প্রকাশ পায় ন!। 

তারপর, দ্বিতীয় বাঁ তৃতীয় দিনে অর সহসা খুব কথিয়া যায়, 
এবং দেই জঙ্কে শরীর ঈষৎ বিধর্ণ ও সামান্য স্বীত হয় এই 
সময়ে রোগীব গাঁয়ে হাত দিয় একটু টিপিয়া দেখিলে। বুঝিতে পার! 
ষাঁ় যে, চামড়ার নীচে যেন একটু শক্ত ও ছোট ছে'ট ওটি 
জণিয়াছে। তবে যে ক্ষেত্রে হাম ব! সামাগ্ঘ ভাষে পানি বসন্ত 
হইণার মন্তাবনা, সে ক্ষেত্রে বোগীর গায়ে হাত দিলে বিশেষ কিছু বুঝা 
যায় না। 

ঘিতীয় ব] ভৃতী” দিনে জর কমিলে শরীরের ষে ত্বক একটু 
স্কীত ও বিবর্ণ হয় বলিয়াছি, এখানে মনে রাঁথিতে হইধে, ত্বকের 
প্র বিবর্ণতা এক রকমের হয়ন দৌষ তেদে বিব্র্ণতাঁরও রূপ- 
ভেদ হইল খাকে। স্বীত চর্ম যখন অরুণ বা! রৃষণবর্ণ হইয়া কর্কশ 
ও সুচনবিদ্ধাবৎ বেদনাধুক্ত হয়, তখন বুঝিতে হইবে যে ইহা বাডজ। 
শোথযুক্ত চর্ম যদি পীত বা গক্তধর্ণ হইয়া পর্স্থিত অধ্বি-স্তাপেয় 
জাঁল। অন্তর বরে, তাঁহা হইলে মনে করিতে হই বেষে, ইহা 
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ডি 
পিত্ল। যে স্দীত ত্বক পা বা গুরুব্ণ হইস্ক। শীতগ, কঠিন 
ও কণুুক্ত হয়, তাহা শ্লেগ্রল জানিতে হইবে। চশী যদি 
অতন্ত ক্ব্ণ হয় ও দেই সঙ্গে শরীরে ভিতর” অত্যন্ত জালা! 
অনততভৃত হয, তাহা হইলে উঠা রক্জেছ ্গণ বুঝিতে হইবে। 


্ আমাবস্থ! 


বাতের পুর্বাবসথায় শৌথযুক্ত ত্বকের বিবর্ণতা দহ্ন্ধে খাহা 
উল্লেখ করিয়াছি, তাহা বেশীক্গণ স্থাী হয়না অর কমিবার 
কালে উহা! লক্ষি হয়, এবং অর-মগ্ হইলেই ব্মন্ত-ক্ফোটক বাহির, 
হইতে থাকে গীড়কাগুলি বিবর্ণ গা্র-চর্মের সমান বর্ণ-বিশিষ্ট, 
্বতন্র ও ক্ষত্র আকারে দেখা দেয় প্রথমে মুখেই বেশী রকম বাহির 
হয়। পরে গলা বুক, পিঠ, হাত ও কীধে প্রকাঁশ পার তারপর॥ 
ছুই-তিন দিনের মধ্যে নিয় আনে ছড়াইয়। পড়ে এই সময়ে মাথার যান! 
ও খাঁড়ের বেদন! অনেকটা কমিয়। যায় শৌথ-স্থানও অপেক্ষাকৃত 
শীতল হয়, এবং শোথ একটু কমিযা আসে & এ অবস্থাকে বসস্তের 
আমাবস্থা অর্থাৎ অপকাবস্থা বলে ছুই তিন দিনের বেদী 
এ অবস্থা বড় স্থায়ী হর না অন্য সকল ব্রণের গ্ভায় বন্ডের 
লীড়কাও এ অবস্থার পর পচ্যমান অবস্থায় এবং তাহার পরে 
পন্ধাবস্থায় পরিগত হয় যদ্দিও বাঁতাদ দোষ-্েদে,রস রক্তাদি 
ধাতুর আশ্রয়'ভেবে ব্যস্ত ন'ন' প্রকার হয, কিনতু উহার ক্রম-পরিণত 
অবক্পার প্রতি প্রধানত; লক্ষ্য রাখিয়া! চিকিৎসা করা উচিত 
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কারণ এ রোগের পুর্বাবস্থা ও আমাবন্থা দোয়া উহা! কোন্‌ 
ধাতুকে আশ্রয় কুরিয়া প্রকাশ পাইবে, ভাহা ভেমম বুঝিতে গারা 
যায় না আমাদের বিবেচনায়। বসন্ত রোগের গোড়ার 
অর্থাৎ, ইহার পুর্বাবস্থা ও আমাবস্থার সময় একটু বিচার করিয়া 
ওযধাদি প্রয়োগ করিত পারিণে এ ঝোঁগ মেদ-জ্জ প্রভৃতি 
খাতুকে আশ্রয় করিয়া তেমন্ধ ভীষণ আঁকার ধরিতে পাঁর়ে না। 
পুর্বে বনিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, পি, শ্লেক্সা ও শোঁনিত 
এই তিনটা জিনিধ না বিগড়াইলে সন্ত রোগ উৎপর হয় ন|। 
বাধুর গ্রকোপ এ ক্ষেত্রে অন্ন বিস্তর দুষ্ট হইলে৪ উহা! কতকট| 
যোগবাহীরূপে কার্য করে। অর্থাৎ উহা! পিত্তের সহিত সংযুক্ত 
হইয় দাহাদি এবং শ্লেরার সহিত সংযুক্ত শীতল্তা প্রভৃতি উৎপদন 
করে সুতরাং পিপ্ লেখাকে গোড়া হইতে দমনে রাধিবার চেষ্টা 
কারলে বায়ু একা এ ক্ষেত্রে বড কিছু করিতে পারে ন!1। 


* পচ্যমান জবস্থা। 


এই সময় বসন্ত বড় হইয়া পাঁকিছে রপ্ত করে। পুষ খুব গাঢ় 
হয় ব্রণের চতুদ্দিকের চর্ম ঘোর আল হইয়া উঠ, আঅভিশয় 
ব্রেনাযুক্ত ও ক্ষত হয় গুটাবকশের ভিতর নানা রকম যন্ত্রণা 
বোধ হয়। কখনও মনে তর, শিপীপিব। ঘংখন করিতেছে , কখনও 
বা মনে হয়, পিগীলিক। চগিয়! বেড়াইভেছ , এবং কখনও বা বোঁধ 
হয়, কেহ যেন ছিতরে চুরি চাঁপাইজেছে। চোখ, কাণ, গল ও 
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মুখ প্রভৃষ্ঠিব ভিতরেও বগন্থোত্ডেদ হয়। সুখের ভিতর হ্ইঙ্গে সব 
য়ে লাল পভিতে থাকে, গলার মধ্যে হইলে কিছু ছিলিতে পাঁরা 
যায় না। নিশ্বাস গথ সমূহে হুইলে শ্বরভ্ন হয়, ফাঁদ হয় এবং 
অনেক দময়ে থুতু বা পনের সঙ্গে রক্ত ও চিত উঠিতে দেখ! যাঁয় 
চোখের পাতায় ও চোখের ভিতর হইলে আঁলা হয়, ও চোখ দিয় 
জল পড়িতে থাকে, এবং চোখে আলে 'পহ্‌ হয় না শোওয়া ব 
বসা কিছুতেই রোগী সোয়াস্তি পায় না। দাহ ও দিপাস! ঝড়ে 
কিছু খাঁইিতে ইচ্ছা করে না। গায়ে একপ্রকার গন্ধ নাছির হয় 
জনও এ মময়ে আবার দেখ! দেয়। 

বসন্ত রোগে সাঁধারণতঃ দুইবার অর হয় গ্রথমবাঁবের জর, অর্থাৎ 
বসন্ত বাঁছির হইব'র পুর্বে যে জ্বর হয়, তাহা অত্যন্ত গ্রবক্ভণবে দেখ' 
দিলেও তাহাতে প্রাণ হানিব ভয় থাকে না। গুটারা ফুটিতে 
আরম্ভ করিলেই সে জর আপনা হইতে সারিয়া যাঁর। কিছ এই 
পচ্যমান অবস্থার দময় যে জর হয়, তাহা! তেমন থুবল আকারে দেখ 
না দিলেও উহাঁর মঙ্গে যদি ভূষগ, দাহ, বন, *আতিদার, প্রলাপ ও 
বক্ত-বমন প্রভৃতি উপজ্রব উপস্থিত হয়, তাঁহা বইরো গো মাঁর[ঝাক 
হইয়। উঠে। মৃত্যু ঘটিবার হইলে এই সময়েই সচরাচর ভাঁহ। ঘটে, 
পু'ষ অতিরিক্ত ও বসন্ত খুব বেদী বাহির হইলে রোগ কঠিন 
বুঝিতে হীঁবে। মৃত্যুর পূর্বে শ্লেঙসাই প্রবণ হ্য়। রোগের দাত আট 
দিন না কাটিলে মৃত্যু গার ঘটে না। এই পচ্যমান অবস্থা কাটিরল 
পরে পক্ষাবস্থা আর হয়। এইবাঁর ভাহারই কথ? বলিব । 
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এই সময়ে রোগীর সকল রকম যত্্রণ কমিতে আরম্ভ করে। 
পুষপূর্ণ ব্রণ নকল পাঠ্বর্ণ হর। শোথের আকা রও পূর্বের ন্যায় 
উন্নত থাকে না অনেক সময় বদস্ত ফাটিয়া পুষ বাহির হয়। 
ত্ণবার অনেক সময় উহা +)পিয়া দিত হয় পু'ষ বাহির হইয়া গেলে 
শরীর হাকা বোধ হয় খোসের পু বাঙখির হইয়া 
থেমন খোদের গায়ে জমট বাঁধে, বসন্তের পু'ষও তেমনি বসন্তের 
গায়ে জমাট বীঁধিতে থাকে | তিন চারি দিন পরে উহা গুকাইয় 


ঝরিয়া ঘড়িতে আরগ্ত করে তখন ব্রণের ভিত র পশিষ্কার 
সামাগ্ রাড হয়. এই সময় চুলকনিও হয় টুলকানির সময় 


অদাবধানে চুলকাইলে ক্ষত-চিহু সহজে িলায় না । এসময়ে রোগীর 
আহারে প্রবৃতি জন্মে 

একে একে বসন্তের চারি রকম অবস্থার কথাই বিবৃত করিলাম । 
নিদান ও ভাব প্রকাশ (দাঁখ ও দূষ্য পদার্থের প্রকোপ-হিসাবে 
বসন্তের প্রকার ত্দে নির্দেশ করিয়া উহাদের লক্ষণগ্ুলি বণিয়া 
শ্লিয়াছেন এ সকল লক্ষণেব মধ্যে কোন্টা আমাবস্থার লক্ষণ, 
কোন্টা পচ্যমনাবস্থার লক্গণ আবণ্‌ কোটাই বাপকাবস্থার লক্ষণ, 
তাহা দিদান বা! ভাব-প্রকাশ স্পষ্ট করিয়! বড় একটা কোথাও খলেন 
নইি। সমগ্র রেগ-ভেগগের মধে) অবশ্ত এক অথও যোগন্থতর বর্তমান 
আছে। তবে লোকে যেমন অথও মহাকালকে খণ্ড খও করিয়া 
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লইয়া তাহারই এক অংশকে অতীত, এক অংশকে বর্তমান, ও আর 
এক অংশকে ভবিষ্যৎ বলে, আমরাও তেমত্ি এই»গোগের ভোগ" 
কালকে অবস্থা-পবিবর্ভনের হিদাবে একটিকে পুর্বাবস্থ, একটিকে 
আমাবস্থা, একটিকে পচ্যমানাবস্থা ও আর এব টিকে পর্কাবস্থা ঘণিয়! 
নির্দেশ করিয়াছি। চিকিৎদাঁর পক্ষে সুবিধা হইবে বলিযাই 
আমরা এইরূপ ককিয়াছি। শ্লন্ঘাক্তি যত প্রকার 
বসন্ত আছে, তাঁহাদের নাম ও নেই সঙ্গে তাঁহাদের লক্ষণগুপির 
এইবার উল্লেখ করিব উহার সহিত আঁমাদের উল্লিখিত বসন্ত- 
রোগের অবস্থা ভেদের লক্ষণগুলি মিণাই! দেখিলে শুধু রোগের 
অবস্থা-নির্ণন নহে+-রোগ-টিকিৎদার ব্যবস্থা নির্ধারণ করাও 
অনেকটা সহজসাধ্য হইবে 
একা র-ভেদব। 

আাতিজ্ জ্নভ্ভ ৪ ইহাতে গুটী সকল রুষ্খ বা অরুণ 
বর্ণ, রুক্ষ, ভীত্র বেদনাযুক্ত ও কঠিন হয় ইহা বিলম্ে পাঁকে 
আব অল্প হয়। ইহাতে সন্ধি, অস্থি ও পাঁযস্থানে বিদায়ণবৎ 
বেদনা, কীদ, কম্প, চিত্ত-চারচলা, ভ্রম, তাঁলু ওষ্ঠ ও জিহ্বা শোধ, 
তূষ্ঝ! ও অরুচি এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। 

স্পিশুজ স্বসভ্ £-ইহার গুটাসুপি রক্ত, গীত, নীন, 
কপিল ও স্তামবর্ণ হর। ব্রণে জালা ও বেরন! ছুইই থাকে। ইহা 
শীগ্র পাঁকিয়! উঠে ইহাতে মুখে ঘা চক্ষু ছইটি রক্বর্প, গ্রব্গ 
ঝার, পাতণা! দান্ত, তৃষ্ণ1 ও রুচি হয়। 
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প্লেল্জ জনমত £-ইহার শিড়কা সকল পা ব। 
শ্বেততর্ণ, চিৎ, অধিক স্থূল, গ্ীতল, কু বিশিষ্ট ও অল্প বেদনাযুক্ত 
হয় ইহা বাঁতজ বন্ডের সায় বিল পাকে । ইহাতে কফশ্রাব, 
শরীব আর্ ও ভার “বাঁধ, ব্মন বেগ অরুচি, নিজ্রা, ওক, আলল্ত 
ও শিরগীড| এই বকল লক্ষণ উপস্থিত হয় 

বাশ-পিতভজ-্্রসম্ভ £বযুও পিওর গ্রকোপনের 
মাতা হিষাঁবে উহাদের মিটি লঙ্গণগুলি অল্লাধিক পবিমাঁণে 
দেখ যায়। 

বাঁতি-ঘ্ঁজিজ 2 উভয় দৌষের লঙ্গণই এক্ষেত্রে 
বর্তমান থাকে ব্রণগুণি অত্যন্ত +ও বিশিষ্ট ও তীর বেদনযুণ্ হয় 

পস্সিক্ভ প্লেজ্ঘভ ৪ এ উ৬য় দোষের লক্গ“ই দোষের 
বলাবল হিপাবে গ্রকাঁশ পায় 

তিদো্মজ ঙভ্ত ৪ এই বসন্ত নীলধর্ণ, চিড়ার গায় 
চ্যাপ্টা, মধ্যভাগে নিয়, অতান্ত ঝোনাধুক্ত ও দুর্গন্ধ আব নিঃসা 
বক। ইহা পরমা অধিক হয় ও দীর্ঘকাদে পাকে এ বসস্তু 
অসাধ্য। 

চস্মীদলল £- ইহা? একপ্রকার ভ্রিদোষজ বসম্ত। ইহাতে 
উপরি-উক্ত ভ্রিদোষজ বসন্তের প্রা সকল লক্ষপই দেখা যায়। 
তাহার উপর আধার কণরোধ, অরুচি, তন্দ্রা, প্রলাপ 
ও চিভপ্ৰিত্রম প্রভৃতি উপদ্রবও উপস্থিত হয়। হহাও 
অদাধ্য রোগ। 
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এখানে বলি! বাখা ভাঁল খে, উপরে চর্ম্দণ ও খরিদ ব্যস্ত 
সম্বন্ধে যাহা আমর লিশিয়াছি, তাহা উহাদের সাধারণ লক্ষণ মাত 
মনে রাৰিভে হইবে, বাঁধু, পিত্ত, পেস ও রক্রদষ্টিরমলনের বলাবল- 
অন্দারে এই ভ্রিদৌঁষজ বসন্তের নানা প্রকাব ব্্ণ ও নানা প্রকার 
লক্ষণ উপস্থিত হয় 

ক্লোমাভ্ভী আা হাচ্ম £-ইহীতে রোমঞুপের স্তায় উন্নতি 
বিশিষ্ট রক্তবর্ণ প্ডিকাঁ উৎপন হয় ইহাতে কাদ ও অকুচি এই 
দুই লক্ষণ প্রকাশ গায় । ইহ কফ-গিওজ ব্যাধি 

লং্নপত-বসম্ভ £- ইহা! জল-বুদবুদের শ্ায় আকৃতি 
বিশি্ট। ইহাতে দোষের গ্রকোঁপ অধিক থাকে না ইহা বিদীর্ণ 
হইলে ইহার ভিতর হইতে জনের মত পদার্থ নির্দত হয। এইজন্ত 
চলিত ভাষায় ইহ কে জল বসন্ত বা পানি-বমন্ত বলে। 

ল্রল্তন্গত্ত বস্তু £ইহা'র পিডকা রক্তবর্ণ ও পাতথা- 
চণ্মুবিশিষ্ট হয় উহ! শীঘ্রই পাকে ইহা সাধ্য বটে, কিন্ত 
রক্ুদুষ্টির আধিক্য থাকিলে কটগাধ্য হয়। ইহা? ফাঁটিগে রক্ত বাহির 
হ্য়। 

হ্নগত্তি ঙনভ্ত ৪--ইহার গুটীগুলি কঠিন, মিথ 

ও পুরু চর্দুবিশিষ্ট ইহা! বিলে পাকে ইহাতে শবীবে বেদনা, 
তৃঙ্ণ, কও) জ্বর ও চিন্তচাঞ্চল্য বিগ্ুম'ন থাকে ইহা কষ্টনাঁধা রোগ। 

স্েশদোলগিভ ্স্ত 2 ইহার ব্রণ সকল গোল'কার, 
কোমল, অল্প উন, স্থল চর্দাবিশিষ্ট, চিন্ধণ ও বোঁনাঁধুক্ত । ইহাতে 
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মোহ, চিন্ত-চাঞ্চলা, সম্তাপ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই 
ভযধর ব্যাধি প্রাপ্ননাশক 

অস্ছি ও সমভঙ্গালগত সন্ত £-ইগর গুটাণকল 
্ুজান্কতি, রুক্ষ, চিড়ার তায চ্যপটা, অল্প উন্নত ও গাব্র-চর্দের সমাঁন- 
বর্ণবিশিষ্ট হয়। ইহাঁতে অত্যস্ত মোহ, বেদনা ও চিত্রচাঞ্চলা প্রকাশ 
পীয়। মর্স্থান সকল ধেনপ্ছন্ন হইন্চে থাকে ও সর্বাগের অস্থি 
যেন ভ্রমর দার! বিদ্ধ হইতেছে, এইরূপ বোঁধ হয়। ইহাঁও আগত 
প্রাণনাশক 

শুক্রুগত গলপ 1 ইহা দেখিতে পক্কাভ, কিন্ত পক 
নহে উহ! চিক, শুস্ম ও অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। ইহাঁতে শরীর 
আর, চিনতচারঞ্চল, মোহ, দাহ ও উন্মন্ততা প্রস্তুতি উপদ্রব প্রকাশ 
গায়। ইহাও আঁ প্রাণমাশক ) 

এখানে মনে রাখিতে হইবে, সগুধাতুর অংশ্র়-ভেদে বদত্ত সাত 
ওকাঁর হইলেও বিদোষের প্রভাব হইতে উহার! মুক্ত নহে। গণ 
খাতুগত বণস্তেও বাঁতাদি দৌধের প্রকোপ দৃষ্ট হয়। মিপিত দৌধের 
অল্লাধিক্‌ প্রকোপ-মন্্যায়ী এ দণ্ড ধাতুপত বসন্ত উপরি উক্ত লক্ষণ 
ছাড়া আরও নানাপ্রকার লক্ষণ সহ প্রকাশ পাইতে পাঁধে 


সাধ্য, কউসাধ্য ও অসাধ্য বসগ্তের উল্লেখ । 


আনাধ্য £-হাম, পানি বসন্ত বা রসগত বসন্ত, ক্ক্জগত বসস্ত, 
পিতিজশ্রম্, শ্রেম্মজ বসন্ত ও পিপু-প্লেনজ বপত্ত হখগাধ্য । 
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স্কষ্রস্ীত্য ৪-বাতদ, বাত-পিন্জ ও বাত বসত 
ক্সাধ্য। 

অআলাধ্য £- ভ্রিদোষজ বমস্তঃ চর্মাদিল 
অস্থি-মজ্জীগত বসন্ত ও শুক্রগত বসন্ত সাধারণতঃ অনাঁধ্য ব্যাধি বলিয়া 


গণনীয় 


্ 
বসন্তের অবস্থাগত অসাধ্য লক্ষণ 


এই রোগে যাহার কাস, হিকা, গ্রবন মে|হ, প্রবল জর, অত্যন্ত 
বেনা, গলপ, চিত্ত'চাঁধলায, মুচ্ছা,পিপাঁদা,দাহ, অতি নিদ্রা, শরীর 
ঘুরঘন, মুখ চোখ বা নাক হইতে রক্তআব, ?লায ঘড় ঘড় শব 
অতি কষ্টে শ্বাস ত্যাগ গ্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হর, তাঁহার প্রাণ 
সংশয় জানিবে রোগী যদি মুখ ভিন্ন কেবল পাক দিয়াই ঘন ঘন 
শ্বাস ত্যাগ করে, এবং বদি সে তৃথার্ভ ও অপতানকাদি বাঁতবাধি 
গ্রস্ত হয়, তাহা হইলে তাহারও মৃত্যু অনিবার্য দ্জালিবে 


বসন্তের পর উপদ্রব 


বদস্ত আরোগ্যি হওয়ার পর কখনও কখনও কণুষ্ষে, হাতের 
কজিতে ও কাধে শৌথ জন্মায়। ইহ! অতি কষ্টপ্রদ ও ছুশ্চিকিৎসন্ত 
রোগীকে অতিরিদ্ত শীভ-ক্রিঘ্া করাঁইলেই এই প্রকার উপদ্রব উপ- 
স্থিত হয়।« অত্যন্ত 'রম্মক্রিয়াও ভাল নহে তাহার ফলে অকে' 
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সময় ঝৌগীকে বসস্তের হাত হইতে মুকি লাভ করিয়াও মাথাঘোর! 
পেটের আনুখ ও দুর্বলতা গরভৃতি রোগে খগিতে হয 





চিকিৎ্মার কথ] । 


শপ এপ 


পুর্বেই বলিয়াছি যে, বগন্ত হইবার পুর্বে যে জর হয়, তাঁহা ছুই 
তিন দিনেব বেশী স্থায়ী হয় না চিকিৎদা-শীন্রও বলিয়/ছেন,__ 
প্রাত্তিংশৎ প্রহর পর্য্যন্ত অর ভোগো বিধীয়তে পাদাবশিষ্টে জরে 
স্থিতে ব্ন্তগুড়িকোুত! দম্তবতি।”-_অর্ধাৎ, বসন্ত জরের সম্পুর্ণ 
ভোগ কাঁণ ৯৬ ঘণ্টা, কিন্তু ২ ঘণ্টা জব ভোগের পর বসন্ত ক্ফো্টিক 
বাহির হইতে থাঁকে। এ সশয়ে অনেকে বলেন যে, ওষধাঁদি 
প্রয়োগ ন' করাই "যুক্তিগ্ষত আমরা কিন্তু তাহা মনে 
করিনা বদস্ত হউক, আর নাই হউক, এই জরকালে রোগীকে 
বমন করান উচিত। বিশেষ৬:, রোগীর বদন্ত হইতে পারে, এনপ 
সন্বেহ হইলে ক্ষণ-বিলগ না করিয়! বমন করাইয়া দিবে! ওক ভরি 
দৈশ্বাব একছটাক গরমজলে গণিয়া খাঁওয়াইয়া দিলে অতি শীপ্র নহ- 
জেই বমি হইয়া যার়। বসন্ত দেখা দিলেও বমন-কর্ম ছিতকর। 
চক্ষাত্তও বনিয়াছেন,_-“ধর্বপ্রকার বান্তয়োগে বমন অতীব হিতকর 
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বলিয়া জানিবে ১ বমন গুঁষধেব করিনা! জাঁনিলে বমনের কযা যে 
এ গ্গোত্রে কওটা উপযোগী ও উপকাবী, তাহ বুঝা যায় শার্গধর 
বনিয়াছেন,_“যে উধধ অপক পিও, ধস ও ভ'্কে বাপু সুখ- 
মার্ম দিয়! বহি নিঃদারি৩ করে, তাহাকে বমন-ওউঘধ কহে * আঁধার 
বাগ৬টও বলিয়াছেন যে, আমাশগ হইতে পীঁত জব্যাঁদি মলকে তা 
নির্ঘরণ কবিবার আসন্ন পথ হইতেছে ঈথ।” এদিকে দেখা খাঁ, ছুট 
পিত্ত ও প্েম্সাই এ রোগের মুল কারণ স্ুতর।ং এই রোগের আবন্ত- 
কালে বমনকরিয্। যে অতি হিতকর, তাহা বেশী বুঝিতে পারা যায়। 
রোগেব গোড়া ছুষ্ট পিত্ত ও প্লেগ্ছ যদি বাহির হইয়া যাঁয়, তাহা 
হাল রোগ পবে আব প্রবল আকাৰ ধরিতে পারে না 

এখানে মনে বাথিতে হইবে, উপ্রে আমর গরমজলে দৈদ্ধব 
গুণিয়। বমনের জন্ত থে খ্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছি, তাহ! অব-কাঁলেই 
উপযোগী | বদন্ত দেখ| দ্রিলে উহা ন| দিয় নিয়ো যে কোনও 
একটি পাচন বা যোগ দ্ব র| বগন কবান উচিত 

পাচ্ছ প্রস্তত-তিতি ৪ ৪ 

পাঁচনের যর্দ গিবার পুর্দে পাচন-গ্রপ্ততের নিয়মটুকু এখানে 
বছিয়ী রাখিতেছি ভাহা হইলে এক কথা বারংবার বলিতে হইবে 
না। পাঁচনে য্তগুলি জিনিয ৎ1কে, ৩াহ সমাংশে মিলিত করিয়া 
সর্ধপ্তন্ধ ছুইতো'লা ওজনের ভারী হওয়া চাই। পাঁচনে যদ্দি একটি 
জিনিষ থাকে, তবে এ একটি জিনিযই দুই তোবা হিনাবে লইতে 
হুইবে। জিনিষগুণি যেন অপরিফ|র ও পৌঁক|ধর! ন] হয়। পরে 
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উহা অশধদের জলে দগ্ধ করিয়া আঁধপোঁয়া থাকিতে নামাইয়া 
ছঁকিয়াঁ লইতে হয়. আগুনের জল যুছু হওয়! দরকার | 

পাঁচনে অনেক সময় গ্রক্ষেপ দিবার বিধি থাঁফে। হুতবাং 
গ্রক্ষেপ কাহীকে বলে, তাহাও এখান জানিয়া বাখা প্রয়ো্ধন। 
যাঁহা পাঁচনের সঙ্গে গুলি খাইতে হয়, তাহাঁকে গ্রক্ষেপ বলে 
গ্রক্ষেপেব জিনিধগুনি উত্তরটি চূর্ণ কিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে 
হয়। পরে এ দকল ভ্রব্য সমাংশে মিশ্রিত সর্ধসগেত আধতোলা 
পারমাণ লইয়া পাঁচনে মিশীইতে হয়। 

বমনের জন্য পাঁ“ন। 

১. গলতা, নিমপাতা, বাদকপাতা, বঠ, ইন্দ্র) যষ্টিমধু ও 
মদনফল। 

২। ম্দনফল, যট্টিমধু॥ নিমচ্ছাল ও ইল্রথব 
/ ৩। পলতা, নিমপাতা ও বাসকছালের পাঁচন করিষ! তাঁহাঁতে 
বচ, ইন্দ্রযব, যটটিধধু ও হদনফলের গ্রাক্ষেপ দিয়] সেবনীয়। 

৪। পলত| ও নাট।করঞ্রার পাঁঃন করিয়া তাঁহাতে মদনফলের 
প্রঙ্গেগ দিয়া খাইতে হয় 

৫ | ইন্দ্রযবের কাঁথে মদনফলেন্ন গ্রলেপ দিনা! সেবন কর! 
যায় 

ম্বোগ ৪--৫১) ত্রা্মী শাকের রম ছুই তোলা, অথবা হি 
শাকের ইস ছুই তোঁল। লয় তাহাতে মধু চারি মাঁধা মিলাইয়া মেবন 
কর্ধিতে হয় 


[২৯] 


(২) ছুই তোলা নিমছাঁলের রসে চারি মাঁধা মধু মিশা! মেবন 
কবিলেও বমি হয় রর 

চ্চত্রলদস্ত বলেনন ৪-বস্তরোগীর বমন করান হইলে 
পরে 'বিরেচক উধধ প্রয়োগ করিবে। কিন্তু রোগী ছূর্বগ হইলে 
বিরেচক ওধধ না| দিয়া সংশমন খোগ প্রদান করিবে ।” 

আমাদের মতে রোগী অতি ছূরববপপ্ইইলে ব রোগিনীর গর্ভাবস্থা 
হইলে বেশী বমন ও বিবেচন উঠ্যই প্রশস্ত নহে এক্ষেত্রে শমনীয় 
উষধই প্রযোজ্য । তবে আঝাংশ স্থলেই ধনের পর বিরেচনের 
দ্বারা রোগীর শরীর পরিশুদ্ধ বরা কর্তব্য। 

শ্বিপ্বেচন্ক উন্ন্থ ৪ (১) বিরেচন করাইতে হইলে 
তেউড়ী মূলের চূর্ণ মাধতোল! আন্দাজ লইয়! বাঁওপ্রথানন রোগীকে 
গরম্জল মহ, পিন্ত প্রধান রোগীকে ছুগ্ধ মহ ও ধেন্সাপ্রধান রোগীকে 
কিসমিসের ্ষাথ সহ দেবন কগাইতে হয়। 

(২) যেকোনও প্রকার বপস্ত হউক ন| কেন, সকল বদস্ক 
রোগের ও হামের গ্রগম অবস্থায় উচ্ছেপাতার রদ ছুই তোলা লই 
তাহাতে চাবি আনা পরিমাণ হবিদ্রাচর্ণ মিশাইয়া পান করিলে বিশেষ 
উপকার পাওয়া যায় ইহাতে মু বিরে$ন হয়। ইহা হাম-অর 

বিশ্ফোট বিনষ্ট কৰে 

(৩) আমলা, বেড়া ও হরিভকীর কাথে দ্বত ও তেউড়ী- 
মুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে বিরেটন হয়) ইহা জরম ও 
নিরাপদ বিরেচক ওষ্ধ। 


[৩৭] 


(৪ ৮ গলতা, কটকী, নাট+ দারুছরিদ্রা, বর্টিমধু ও জলবহলা, 
গ্রতোকটি সাড়ে পাঁত আন! হিসাঁবে ওজন করিম সবগুণি একত্রে 
আধগোঁয় জলে রাঁত্রে ভিজইীয়। বাঁখিতে হয় সকালে উহা 
ছাঁকিয়া লইয়া দেখন করিলে সাঁমান্ঠ বিরেচন ও রোগ-ঘকরণার অনেক 
উপশম হয়। অধিক বিরচনে আব্্তক হইপে & জলে চাবি 
আঁনা পরিমাণ গব্যদ্বও ও চাঁয় আন তেউড়ী যুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া 
দেবন করিতে হর 

এইবপ বমনকাঁরক ও বিরেচক ওষধ এ্য়োগের পর রোগের 
প্রায় সর্বাবস্থায় সে সকল ওষধ, মুষ্টিযোগ ও পাঁচনাদি ব্যবহাৰ কব! 
উচিত, এইবাৰ তাহাবই উল্লেখ করিব যদ্দি কোনও রোগীকে 
বমন ও বিরেচন করাইবাব ক্ুযোগ না ঘটে, তাহা-হইলে দে রোঁগীব 
পক্ষেও নিয়লিখিত যে কোনও একটা ওঁষধ গ্রযোজ্য 





সর্বপ্রকার বসন্তের অর্থাবস্থায় প্রযোজ্য । 


শশা ৮(8)% শট 


উল্মধ 2১ মকবধ্বল ব বদসিন্দুর- হাম ও বসস্তের 
মকল অবস্থায় উপকারী । তবে গোগের প্রকার জে হিমাঁবে 
উহ'র অগুপাঁমও বিভিন্ন প্ররু"ব হইবে 

২। বজ্জলী সর্বপ্রকার বসস্তেব সকণ অবস্থায় গরয়োগ কর। 
চলে। ইহাও একটি উৎকৃষ্ট উৈযধ মনে বাঁধিতে হইবে; এ বজ্জলী 


[৩১] 


শোধিত পারা এক ভাগ ও শোঁধিত গন্ধক ছুই ভাগ ধিলহিয়া 
করিতে হয় ইহাঁর অন্থপান_পানেব রম * 

৩. ইন্দুকলা বটিক| ₹-মস্থবিকা, বিশ্ফোটি ও সর্বপ্রকার 
বাত্ত বোগে ইহা হিতকর শিলাজতু, লৌহ ও স্বর্ণ প্রত্যেক সম" 
ভাগ লইঙ্স! বাবুই তুলদীর রমে মাড়িয়া এক রতি গরমাণি বটিকা! 
করিতে হয রী 

৪. উষগাঁদি চুর্ণ-হাঁম ও বমস্তেব নকল অবস্থায় সেবনীয়। 
ইতার গ্রন্তভ গ্রণীলী মবিচ, পিপুলমুল, কুড় গজপিপ্ননী, 
সুতা, বহিমধু। মূর্্বামুল। বামনহাটা, মৌচরদ, বংশলোচন, 
ববক্ষার, আতইচ, বাঁদকছাল, গোস্ুর, বৃহতী ও কণ্টিকাবী 
গ্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্রে সাড়িতে হয় মাজা ১যাষা, 
অন্ুপান_-জল। 

&  অর্ধতোভজর রস সর্বপীকার বসত্তেব মহৌষধ ইহা 
্রস্তত-রণালী-_রদসিন্দুৰ, অভ্র, রৌপ্য, স্বর্ণ ও মন:খিল! এ্রত্যেক 
একভাগ, বংখলোচন ছুইভাগ ও গুগল ষার্' ভাগ এই সমস্ত এক 
সঙ্গে জল দিয়া মাড়ি! একমাষা প্রমাণ বটিকা বরিভে হয় ৰ্থ 
যোগ্য অনুপানের সহিত দেবনীনন 

৬. মুূর্নভরম বসস্তরোগের সকল অবস্থার হিতভকর প্স্ভ৩- 
প্রথালী- শোধিত পারা, শোধিভ ?ন্ধক, বলা নাঁগৰলা, থিগুল, 
আমনৰী ও র্াক্গ "গত্যেক বমভাগ চূর্ণ একত্র সর্দন করিবে 
মাত্রা ১ রষ্ি। অনুগান*স্বৃত ও মধু । 


[ ৩২] 


গ্টাচ্ছল্ন ৪১. ছুইড়োল! অনস্ত মূল আঁধসের জলে দিদ্ধ 
করিয়া আধপোঁ়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হুয়। সর্ব" 
প্রকার বসন্তের সকল অবস্থায় এই কাথ উপকারী 

২. পল্তা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকছাল, দ্বরালভা, চিরেতা» 
নিমছাল, কটকী ও ক্ষেতপাঁপডা-_এই নগ্ন প্রকার মিলিত দ্রব্যের 
পাচন প্রত্যহ ছুই বেল! স্ফেন করিলে সর্বপ্রকার বসন্তের মক 
অবস্থায় বিশেষ উপকার পাওয়া যাঁয়। 

৩. নিমছাল, পলতী, ক্ষেতগাঁপড়া, কটকী, আকনা দিস 
হরীতকী, বেণার মূল, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, আমলকী, বাঁসকমুলের 
ছাল, ছুরালভ।-_-এই বারটি মিলিত দ্রব্যের পাঁচন বদস্তরোগীকে 
শ্রথম অবস্থা হইতে পক্কাবস্থ পর্য্যস্ত পানার্থ প্রদান কৰিলে রোগের 
বিশেষ উপকার হয় 

ত্মপি৪৮১। ক্াকষচূর্ণ ছই আনা ও মরিচচুর্ণ ছুই 
আনা একত্রে মিশাইয়৷ একটু বাসি-জলে গুনিয়া প্রত্যহ ছুই বেল 
দেবন করিলে বসন্তের সকল অবস্থায় উপকাঁর দর্শে। 

২. শেয়ালকীটাৰ পেষিত মূল চারি আনা বাঁমি জলের সহিত 
এতাহ্‌ ছুইবাঁর সেব্য। 

৩ মরিচচুর্ণ বার রতি ও কড়িভন্ম চূর্ণ বার রতি মিলিত করিয়া 
বানি জলে গুলিয়া প্রত্যহ ছুইবাঁর সেবন কর! বিধি 

৪। হরিদ্রাচূর্ণ বার রতি ও কচি তেঁতুলপাতা! বার রতি জলে 
গুলিয়! প্রত্যহ ছুইবার দেব্য। 


[ ৩৩ এ 
আমাবস্থার চিকিৎসা । 


সকল প্রকণর হাঁম ও বসত্তের আমীবস্ায় যে, সধল পাঁচন ও 
যুষ্টযোগ গ্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়, এইবার তাহারই 
উল্লেখ করিতেছি । 

্পীচ্ন্ন ৪0১) কুগারিয়। লতার মুল-নিদ্ব-পাঁচনে ঘিয়ে 
ভাঁজা দশ ঝুঁচ পরিমাণে হিং প্রক্ষেপ দি্ী দেবন করিতে হয়। 

মু্টিন্বোগ ৪0১) আধতোনা জন্তী বীজ বাদি গলে 
গেষণপুরর্বক দেবনীয। 

(২) আধ তোল! কৃষ্ণচূড়ার মূল বাদি জলে পেষণ করিয়া 
সেবনীয় । 

(৩) মদনপুপ্পের মুল একতোলা, মিট একতোলা, আধপোরা 
বাদি জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া পরদিন গ্রাতঃকাঁলে সেবন করিলে 
উপকার গাওয়া যায়। 

(৪) নাট করণের মূল চারি আন! 4৪ মরিচ চারি আনা. 
একত্রে বাঁটিয়া সেবনীয় ণ 


পচ্/মানাবস্থাঘ চিকিৎসা | 


ইতিপূর্বে বঞিয়াছি, এই সময় রোগীর আর একবার জর দেখ। 
দেয়। এই জর-ত্যাগন্দ আদার রদ ও মধু অহ্থগানে দিবসে 
হইবার লান মৃত্যু ওযধ সেবন হিতকর | পামানাবস্থা যত 


চি 


5৪ 


শত পর বস্থায় পরিণত হয়, ততই ভাল --মেইদিকেই দৃষ্টি রাখা 
দরকার। এ নগরে এই পাচনটি বড় উপকারী, গুল যটিসধুঃ 
ইঙ্ষু-মূল ও দাড়িম সিদ্ধ পাঁচনে ইচ্ষু গুড় প্রচ্ষেপ দিয়া সেবন করিলে 
বসন্ত শী পাঁকিয়া! উঠে ইহা বাধুদোয-নাশক এই পান 
ছাঁড়া) এ অবস্থায় যে সফল সুঠটিযোগ ব্যবহার করা৷ চলে, তাহ।র 
উন্লেখও এখানে করিতেছি *. (১) কুল চূর্ণ ও ইচ্ষু গুড় একত্র 
মিলাইয়! খাইলে বাতিক, পৈত্ভিক ও ঘলৈষ্মিক ব্সন্ত শীঘ্র পায়! 
উঠে। (২) আধতোলা গোক্ষুরী-মুল আতপ চাউল ধোঁয়। জলে 
বা্টিয়া সেবনীয়। (৩) হনুধ প1ত! চারি আনা। ও তেতুপ পাতা 
চারি আন! একপঙ্গে বাটি মেবন করিলে উপকার হয়, এবং দাহ 
নিবারণ হয়। 

শীস্তরকাঁর বলেন, শরীরে অত্যন্ত বেশী বসন্ত বাঁহির হওয়াও জগ্গ 
কষ্ট বোধ হুইলে, সে সসয়ে রোগীর গাত্রে যৃত বদস্ত বাহির হইয়াছে, 
তাহ] গুিয়া, রোগীর নাম উচ্চারণপুর্বক ততগুলি চালিতাঁর পাত। 
ছিন্ন করিলে গাঁয়ে আঁ বসন্ত বাহির হয় না। 


পক্কাবন্ছ! | 


ব্বাতিজে ৪ বাতজ-বসন্তে উপধাঁসাদি রঃ্-ক্রিয়া ভাল 
নহে। এ ক্ষেত্রে খৈ, চিনি ও জল মিশীই়। পথ্য দেওয়া উচিও। 
গারাবত-মংসের বুষও এ সমস ন্ওয়? যাইতে পরে | এই অবস্থ'য় 
নিয্নভিখিত যে কোনও একটি পাচন সেবন প্রশস্ত । 
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(১) গুলধ, ব্টিমধুঃ রান্না, শালগানী, চাকুলে। শহভী, 
কণ্টকারী, গোস্ষুর, রতডনান, গাণ্ডারী ছাল, বেড়েলা মুল, বৈচি 
মুল, গ্রতোকে সাড়ে তের কুঁচ পরিমাণে শহমীয় 

(২) বেলছাঁল, শ্তোণাছাল, গীস্তারী ছাল, পারুল ছাল 
গণিষ্কারী ছাল, শীলপাণী, চাকুষিয়া, বৃহ্তী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, 
রান্না, দারুহরিদ্রা, ছুরালভী, বেপামুল, লঞ্চ ধন্যা। সুতা, প্রত্যেকে 
দাড়ে নয় কুঁচ পরিমাণে গ্রহ্ণীয 

পিসিতে ৪ পিণ্তজ-বসন্তও দুইটি পাচনের উল্লেখ 
কবিতেছি ইহার মধ্যে যে কোনও একটি দেব্য 

(১) নিমছাল, আকনাদি, ক্ষেতপাপড়া, পলতা, শেতচদান, 
বক্তচনৎন, বেনংমুল, কটকী, আমলা, বাক, ছুরালভা এই গচনে 
আধতোনা চিনি গ্রঙ্গেপ দিয়! খাইতে হয় 

(২) কিসমিম্‌, পিওীখেজুর, গান্তারী ফল পল্তাঃ নিমছাল, 
বাসকমুলের ছাঁল, খই, আম্লা, হুরালভ] গরতোকে সমাংশে গ্রহণীয়। 

প্লেচ্জে 2 ্রেম্সজ বসস্তে নিলিখিছ ঢুইটি পাঁচনের মধ্যে 
যে কোনও একটি সেবনীয় 

(১). ছরাঁলতা, চিরতা, ক্ষেতপাগডা ও কটকী প্রত্যেককে 
আধতোলা নই সিদ্ধ করিব , 

(২) বাঁসক, চিরতা, মুখা, আমলা, বহেড়া, হ্বীতকী, ইন্দ্রযব, 


দুরালভা, পলতা ও নিমপাতা পিছ পাডনে চারি আন! আন্। এ মধু 
পা্দপ দি] (সবনীয় 
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হল্দ্রজে 2 ছন্দবজ অর্থাৎ পিত্ত-শ্লে্জ, বাত-হেম্মজ গর াতি 
কোনও ছুই দৌযু গ্রধ ন-বমণ্ডেগ প্ক“বায় উভয় দে'ধন**্ক উধ 
ব্যবহার করিতে হয় ম্ৃতরাং দোষের বলাধিল বুঝিয়াঁ উপবি উপ 
পাচনের মধ্যে দুইটি পাচন ব্যবহার করা যাঁয় 

অন্দিস্ীতিজ-বঙনভ্ত £ এই বসন্তে যে দুইটা পাঁচনের 
উল্লেখ করিতেছি, হার! সৌঁগেব ০ক্ষণ-অনুসারে প্রয়োজ্য 

(১) হরিতকী, দেবদীর ষষ্ট মধু কটকী, দস্তীমুলেব ছাল, 
পিপল, পলতা, রক্তচন্দন, দাকহরিদ্র , জলবহল! ও রাখাল শশ! 
--এই পাঁচনে আথতো।ল। আন্দাজ গ্বত প্রক্ষেপ দিয়া দেবন করিতে 
হয়| ইহা পচামানাবস্থাতেও উপকাবী। ইহা! শোথ, জর, দাহ, 


তৃষগ, ষস্তাপ ও বিষ দোঁব নষ্ট করে 
(২) নিমপাতা, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি, পলঙা, ক্টকী 


বাসক, হুবালভা, আমলকী, বেণামুল্, খেতচন্দন ও রক্ত চন্দন-_-এই 
পাগনে আধতোল। আন্দাজ চিনি গ্র্ষেপ দিয়া সেবন করিতে হয় 
ইহা সর্বপ্রকার সপ্পিপাতজ বসন্তে উপকারী । তাহা ছাঁড়া, থে 
ব্সন্ত একবাধু শরীরে (দখ! ,নিয়। আবার গিলাইয়! যায তাৰ 
গুনরুখানের পক্ষেও ইহা প্রশস্ত 

এই মব পাচন ছাড়া বপস্তরোগের আরও অনেক পাঁচন আছে 
খাহুল্যভয়ে দে সব পাচনেব আর উল্লেখ করিলাম না। এ পর্যযস্ত 
যে মকর পাঁচন, মুষ্টিযোগ ও গুষ্ধাঁদির কথা বলিয়াছি, তাহ! সলভ 
ওাপ্য এবং অনেকস্থলেই পরীক্ষিত। এইবাৰ প্রালেপের 
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এ 


কা বণিক রোঁগেব পচামান ও পকাবস্থায় গরুলেগ* দেওয়া 
উন্ঠিত 
প্রলেপ 

যাহা বাটি গায় ল'গাইতে হয়, তাহাকে প্রলেপ বলে। 
প্র“্পেষ নির্দিষ্ট পরিষীণ নাই, তবে গ্রলেপ-উক্ত জিন্িষগুলি সমান 
মাত্রায় গ্রহণ করিতে হয়। প্রলেপণশুবাইতে না শুকাইতেই 
উঠাইিয়া ফেছ্িয়া নৃতন গ্রলেপ দিতে হয় গ্রণেপ অত্যন্ত পাঁতলা 
হওয়া ভাল নহে, আঁবাঁর অত্যন্ত পুরু হওয়াও ভাঁল নহে ব্াঁজিতে 
প্রলেপ দেওয়। উচিত নহে প্রতি বোৌমকৃপের উপর ধীয় হত্ডে 
প্রলেপ লাগাইতে হয়। গ্রলেপে যেখানে গ্বত মিশাইবাঁর কথা 
আছে, সেখানে পুরাতন ঘ্বত বুঝিতে হইবে পুরাঁতনের অভাঁবে 
নৃঙন ঘ্বত জলে মথিয়। ব্যবহার করিতে হয় গ্রলেপে ঘুতের ভাগ 
অত্যন্ত অধিক ঝ| নিতান্ত অল্প হওয়! ভাল নহে। 

সন্তে নিষ্নলিখিত প্রলেপগুলি হিতকর শেষোক্ত ছুইটী 
প্রলেপ ভাড়া আর দবগুণিই প্রায় সর্বপ্রকার পরপ্তের পচামান ও 
পক্কাবস্থায় হিতকর | বসন্ত রোগে দোধ ভেদে গ্রলেপের তেদ-নির্দেশ 
না করিলেও চলে কাব, এ রোগের প্রলেপ মান্রই রক 
ও পিত্তের উপশমকারী 

১. যব বাঁটিয়া ঘ্ৃত মিশ্রিত কবিবে | 

২। নুত্তন টেন ঝুরি ও কলাগাছের থোড় সমান ভাগে বািয়া 
ঘ্বত মিতিত করিতে হয়। 
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৩৭ বটের গাতা ঘ্বতের সহিত বাটা দিবে। 

৪. পদ্মের ডখট। ও কেপুর ঘুত মিম্রিত করিয়। দিষে 

৫1 শিরীষের ছাল ও বেড়েলাঁর মুল বাঁটিয়া স্বৃত মিশ্রিত 
ঝরিবে। 

৬। শতমুলী ও তৃমিকুম্যা্ড বাটি ঘুতের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া গাঁয়ে দিবে। ৯ 

৭. অনস্বমুণ ঘৃসহ বাঁটিগা গায়ে মাথাইবে। 

৮1 নিম-গুলঞ্জ ও নিসিন্দার পা! ঘ্বতের সহিত বাটিয়া 
ব্যবহার কক্ধা যাঁয়। 

৯. যন্ত্ডুমুরঃ অশ্থখ, বট, পাকুড় ও বেত এই সকল গাছের 
মধো যতগুলি গাছের ছাল পাওয়া যাঁয়, তাঁহাদের একর কারয়া 
ঘৃতপহ বাটি! প্রলেপ দিবে 

১৯. যবচর্ণ ও যীমধু ব্ভাগ লইয়া পেষপপূর্ববক স্বৃত মিশাইয়। 
গায়ে লেপন করিতে হুন্ন 

১১. বেধামূল ও মৃপাল জগ-ঘ।রা পেষণ করিয়া ঘৃত মিশীইতে হয় 

১২। দীকুছরিজ্রা, হ্রীতকী, বালা, বেড়েলামুল, ও যীমধু, ঘ্বত- 
সহ গ্রপেগ। 

১৩. শোণানুর পাঁতী, চালতা ছাল। নিসিলার পাতা, 
কাঁকমীচি, শিরীষ ফুল, ঘৃতসহ গ্রলেপ। 

৯৪। কেহ কেহ বলেন, পদ্মের ড"1টার মূলে ধে কাঁদ! লাগিয়া 
থকে, তাহার গ্রলেগ উপকারী 


ডক 


১৫1 বেখার মূল ও যক্ডুগুরের ছাল থয়েরের জলে বাটিয়, অপক 
বসস্তে প্রলেপ দিলে উহ! লী পাকিয়া উঠে , 

১৬. ট্যাব লেযুর ফুলের বেশর খআমাদির সহিত বাঁটিয়। অপক 
বসন্তে গ্রধেপ দিলে উহা! পাঁকিয়৷ উঠে এবং দাঁছ দূর হয়। 


উপদ্রব চিকিৎসা 


স্রসস্ভ ন্না ার্টিলে ৪--বসস্ত ঠিকমত না উঠিলে 
আলিঙা পানা সিদ্ধ গরম জলের শ্বেদ দিতে হয়। ইহাতে ঘদি ন| 
উঠে, তাহা হুইলে কুলথ-কলাই, তথ্দা-বাশপাঁতী ও ক্ষুদে মেথি-_ 
এই তিনটি পিপিধ সিদ্ধ গরম জলের স্বেদ দিবে। ইহাঁও ঘর্দি ব্যথ 
হয়, ত'হ হইলে মণল ফুল্রে শ্কিড় বট গায়ে গ্রজ্েপে দিলে 
নফল রকম বসন্ত ফুটিয়! বাহির হয়। 

বসস্ব-স্ফোটক বাহির হইয়া আবার যি দেহ-মধো মিধাইয। 
খায়, তাহ! হইলে রক্ত কানের ছাল সিদ্ধ পাচদে হই আগ! 
আলাজ শোথিত দর্ণমাঙ্ষিক চূর্ণ শেপ দিয়া রোগীকে তাহা 
খাওয়াইতে হয় ইহাতে টিকা *পুনরুখিত হুইস্স। পাকিবাঁর 
উপযুজ্জ হয়। 

কচি লাউ পোড়াইয়া & রস গায়ে মাথাইলে টিকা 
পুঅরুখিত হয় 

আদা! ও তুলসীগাঁতার রস এক ঝিনুক থাঁওসাইয় দিলে, অথব! 
হুলসীগাঁতার সহিত যোয়ান বাটি সর্ধণঙ্গে মাথাইলে, অথবা মেথি 
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ভিজান্জল ও বাবুই তুঁলসীর কাথ, কিন্বা কলমী শাকের ধোল 
" খাওয়াইলে বসন্তে গুটি সকল ঝাঁড়িযা বাহিব হই যায়। 

তেলাকুচা গাঁতাঁর রসের সহিত কীঁচা হলুদের রস মিশাইয়া 
মাখাইলে ব্ত সম্পূর্ণভাবে গ্রকাঁ* পার 

বসন্ত লাট খাইয়া গেলে অর্থাৎ বাহির হইয়া আবার ভুখিয়। 
গেলে, কুল গাছের ডগা বাঁন্গ! জলে গুলিয়। হস্তদ্বার! এ জন মন্থন 
কবিলে জলের উপর যে ফেন উঠিবে, সেই ফেন। রোগীর সর্ববার্গে 
মাখাইয়া দিলে লাট খাওয়া বসন্ত পুনর্ধার গ্রকাঁশ পায় 

লাহ-ন্নিক্বতিল্ল উদ্পান্্£ ১) পটোল মূল ও 
রগ কাটা নাটর কাথে হলুদ ও আমলকী চূর্ণ প্রক্ষেপ দরিয়া সেবন 
করিলে সবল প্রকার বসন্তের দাঁহ দুর হয়! 

২। ছুইভাগ জঘে একভাগ মধু মিশাইয়া| গান করিলে 
গাত্র দাহ নিবারণ হয় 

৩. পর্দ-ভলে 'দাহ-ল্িবাগণ জন্ত আতপ চাঁউল-ধোয়। জল 
পদতলে সর্বদা সিধন করিলে উপকার পাওয়া যায় 

প্িপাজনা! ৪-+১ * বসন্ত-ঝোগীর পিপাঁসা বেশী হইলে 
কলাগাছের শিকড় সিদ্ধ করি সেই জল অল্প অল্প গাঁদ করিণে 
পিপাপার শাস্তি হয়। 

২। ক্েতপাপড়া, বেগার মূল, পঞ্মকান্িঃ তঠ, বেলগু'ঠ ও 
মুতা-_-এই পাঁচন সিদ্ধ জন ছাঁকিরা লইয়া অল্লমাত্রীয় পাঁন করিলে 
পিপাসা দুর হয়। 


[৪১] 


অত্তীঙ্াক্ক ৪১ বস্তঝোণীর অভীগার হইল জাম” 
পাঁত ও আঁমপাঁতা সমাংশে পেষণ করিয়া দি ও মধুমহ দেবন 
করিতে হয়| 

২ গোক্ষুর বাঁজ, আঁৎইচ ও ক্ষেত্পাপড়া_এই তিনটি 
জিনিষ সমাংশে পেষণ করিয়া মধু ও চিনি দিশাইয়া খাইতে হয় 
ইচ1ও বসত্তরোগের অতীসারে প্রযোজা 

৩। হাঁমরোগে ভেদ হইলে এক ঝিনুক ইন্দুর কাঁনি পানা 
রদে একটু সৈদ্ধৰ মিশাইয়। মেবন করিতে দিবে ॥ 
১.৪ অথবা দাঁড়িম ফুলের কুঁড়ি, বড় এলাইচ ও বপুর এই তিন 
দ্রবাকে ঈষৎ ভল্ম করিক্া, সেই ভন্ম মমভাঁগে লইয়া) আঁতিপ চাঁউল- 
ধোয়। জলদহ সেবন ঝ'নিলে উপকার হয় 

অসত্তীজ্াান্ব ও) ঙ্মন্ন ৪ বসন্তরোগীর অগীসার ও 
বমন একজঝ্রে গ্রকাঁশ পাইলে আধতোলা দাঁড়িমেব ছাল ও আ]ধভোল! 
কুটজের ছা'ল জল দিয় বাটিয়া দধি ও মধুমহ ছুই তিনধাবে সেবন 
কবিতে হয় রর 

সন ও মুখ-স্পো ৯ হীতকী চূর্ণ চারি আনা। 
ট্যাবা লেবুর রদ একতোল! ও চিনি চারি আনা একজ মিশাইক্সা 
সেবন করিলে বমন ও মুখ-শোয নিবারণ হয় 

স্েউ-শপী £ বসন্ত রোগীর পেট ফপিলে নিয্ধিথিত 
যে কোনও একটি ধধ প্রম্নোগ করিলে উপকাক হয়। (১) 
গেদাফুলের পাতা একটু মোরাদহ বাটি! পেটে গ্রুলেপ দিতে হয়। 


£ 
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0২) কিংবা হিং গুরিয়া নাভির চারিদিকে লেপন করিতে হয় । 
(৩) গাতিলেবুর “রসে একটু শোধন বরা হিং মিশাই? খাঈলেও 
উপকার হয় 

অঅপ্প্টি ৪--বসস্তে অরুচি হইলে অলপ দাঁড়িমের রমের স্থিত 
মুগের ঘুষ গাঁন করিলে অরুচি নষ্ট হয় 

স্বক্ড-ভেচ প্রস্া্ি £- ব্মস্ত রোগীর রক্জভেদ) রক 
বন ও রক্ত গ্রশ্নাৰ হইলে মঞ্জিটা, রক্তচদান ও কাঞ্চন বৃগ্গের ছাল 
এই তিনটি জিনিষের পাঁচন সিদ্ধ জল পাঁন উপকারী 

স্বজ্ত সমু 2-ব্সস্ত রোগীর জর ও রক্তমূত্রে, পল্তা, 
ক্ষেতগাঁপভা, শঠ, মুখা ও খদির সমাংশে লঙ্টয়! সর্মশুদ্ধ ছুইতোলা 
হইলে, ভাঁহা জলে বাটি চারি আন! আন্দাজ মধুসছ সেবন করিলে 
উপকার দর্শে। 

ক্যর্ট্মে ও গাত্র-নৃর্পহেদ এই ছুই উপদর্গ হইলে, 
হরি, দারুহরিদ্রা, বেণামূল, শিরীষ ছাল, মুখা, লোঁধ, দেব্দাঁরু 
ও নাগেশ্বর সমাংশে বাটি গ্রলেপ দিবে 

স্কাল ও লাক্স চল] ৪--শঠ, পিগুল, মরি, 
য্টীমধুঃ তেজপত্র ও বাঁসক যুলের ছাল সিদ্ধ পাঁচন লেবন করিলে 
কাস ও গলার বেনাঁর উপশম হয়। অথবা পিপুল ও হ্রীতবী 
চর্ণ মধুনহ লেহন করিলেও উপকার দর্শে 

সুখে ও চি ক্ষত £- মুখে ও কঠে বসন্তের অন্ত 
ক্ষত হুইলে দুইতোল! আমলকী ও ছুইতোলা য্টীষধূ এক গের জলে 


[8৩1 


দ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়, সেই জল ছাকিয় লইয়া , 
ধোগীকে বারছ্থার কুলকু51 করিতে দিবে | ইছাঁতে মুখ ও গলার 
ক্ষত গীপ্র শুকাইপ় যাঁর 

২. আমলকী ও যটটামধুর কাথে একটু মধু থক্গেপ দিয়া পুনঃ 
গুনং কুলকুচ! করিলেও উপকার হয়। 

৩. জাভীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, দার" হকির, পারি, শমীছাপি, আম 
লকী ও যষ্টামধুব কাথ শ্রীতল হইলে তাঁহাঁতে টাঁরি আন! মধু গ্রক্েপ 
দিয়া সেবন করিলে মুখ ও কঠের গত নিবারণ হয়। 

চক্ষুতে অসভ্ভ হইলে 2১ গুলধ ও বাম 
জলে বাটিয়া৷ তাহা'ক পটলি বন্ধ করিয়। সেই প,ট্ণি নিপীড়িত জ 
চক্ষে দিলে চক্ষু শীতল হয় ৬ 

২. যষ্ীমধুং আমলকী, হরীতকী, বেড়া, দাঁর হরিদ্রা, নীবোৎ 
পল, বেপামুল। লোধ ও মঞ্জিঠা প্রভৃতির মধ্যে ₹ত গুলি দ্রধা পাওয়া 
যায়, 'ঘ অমস্তকে সমাংশে গ্রহণ করিয়া দীতুল জলে পিষ্ট করিধে 
চক্ষু উপরে ইহার প্রলেপ দিলে ও চক্ষুর ভিতরে ইহার রস দিলে চগুব 
বসস্ত শী সারিয়া যাঁয়। এবং আর+নুতন বসত্ত উত্ভি্ন হইতে 
গায়ে না। 

পুব্বপ্রতিন্গান্ত ৪ব্দস্ত পাকিয়া পয হইলে আমলা, 
হ্রীতকী ও বহেড়ার পাঁচন-দিদ্ধ বো আধতোগা আন্দাজ শোধিত 
গুগল প্রক্ষেগ দিয়া দিবসে ছুই বেলা দেবন করিলে পয নির্গত 
ক্ইক্া বেরনা-দাহাদি দুর হয়। 
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হ্বস্নভ্ভে জহ্ন জন্মাইলে ৪-বসন্তে যদি বেশী জল 
' অ্মায়, তাহা হইলে নিমপাতা, নাটার ভগ, আপাংপাতা। কেবে 
বড়ার পাতা, তুলদী পাতা ও নীমে শাক--এই মল পাতার রস 
সমান পরিমাণ লইয় তাহাতে সামান্ত পরিমাণে নারিকেল তৈল, 
আদার বস, পিয়াজেব বম ও জাঁফবণ মিশাইয়া বসপ্তের উপর ছোঁব, 
লাঁগাইলে জল শোঁষণ হয় ১ 

ব্ীউ-নিলাক্পশ ৪বসস্ত রোগীর ঘরে ধুনা, দেবদার? 
শ্বেতচন্ন, অণ্রু ও সরল কাষ্ঠ গ্রতৃতির ধুম প্রদ্ধান করিলে বসন্তের 
ক্ষতে কীট জন্নাইতে পারে না 

ক্ষতে চিলম্গন্নি হইলেন ৪১ বসস্তের গত 
চুলকাইতে থাঁফিলে নালিতা পাতা চূর্ণ, মন্থরি চূর্ণ ও চা! খড়ির গুঁড়া 
মমভাবে মিশাহিয়া ক্ষতের উপরে সামন্ত ভাবে ছড়াইয়া দিলে, অথব! 
সিদ্ধি, হলুঘ, বিলঘুটের ছাই, নালিতা পাতা, নিমপাতা, ও শু 
আম আটির শশ্ত--এই মকলের গুঁড়া সমভাবে মিশাইয়া আন্গ1 
পুটিলী বদ্ধ করিয়! ক্ষতের উপর থোব দিলে টুলকানি খাঁবিয়! যার 
ও ক্ষত শুদ্ধ হইয়া! উঠে। € 

ক্ষশ শুক্কাইবাদ্ধ উগ্পাম্্র £ কালজীরা, রহ্ুল, 
কুন্ধম, গাঁজা ও পোস্তর খোঁষা (টেঁড়ি) এই কয়টি জিনিষ জলে 
দিদ্ধ করিয়া মেই গরম জলের উদ্মা ( ভাপরা ) রোগীর গারে লাগ! 
ইলে ক্ষত শুষ্ক হয়। 

২. নিগপাজ, নিদিন। পাতা ও বেগুণ পাতীর চুর্ঘ এবং মেটে- 
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পাথরের গুড সমভাগে মিশহিয়! তাহা কাপড়ের পুটনীতে বদ্ধ করিয়া 
ক্ষতেব উপর থেব দিলে ক্ষত গীপ্ব শুফধহয় * 

৩. আমলা, হরীতকী, বহেড়া, যষ্টিমধু$ চালমুগরার বা, 
দার হরিদ্রা, নীলোৎপল, বেণার যুল। লে ধকাঁচ ও মঞ্িষ্ঠার চূর্ণ এখং 
বিল থুঁটের ছাই সমানভাগে মিশাইয়া পাতলা কাঁপডের পুটলীতে 
ক্ষতের উপর থোব দিকে ক্ষত শী শুদ্ধ হ্য 

81 বটের ঝুরি, যজ্ঞ ডুমুরের ছাল, অঙ্থথ ছাল, পাঁকুড় ছা ও 
ব্রীধধূঁ-এই দকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়। উপরি উক্ত গ্রকারে 
ক্ষতে প্রদ1ন করিলে ক্ষত শুদ্ধ হয়। 


পথ্যাপখ্য-নির্ণঘ) 


তবস্পন্শালক্ছান্র ৪-অনেকে হাম ও বসন্ত রোগীকে 
বিসস্থ করিবার জন্য কলায়ের ডাল ও ভাঁতের ব্যবস্থা বরিয়া 
থাঁকেন। কিন্তু তাহাতে অনেক সময় হিতে বিপরীত হয় । রোগ 
উতকট আঁকার ধারণ করে, কফ বৃদ্ধিত্্ম। এবং অতিগারও 
নস  প্রথমাবস্থায় রোগীকে জল-স্গু, ছুধ-নাগড বা ছুগ্ধ প্ধ- 
এরারট গুভৃতি লু পথ্য দেওয়া উচিত । চাঁরি গাঁচ দিন পরে 
রোগীর ক্ষুধ। হইলে অতি পুরাতন ছোলার ভালেক্স যুয, সোগামুগ ও 
মসুর ডালের ঘুম এবং পুরাতন যবের মও রোগীকে খাওয়ান চলে 
এই সন্ধে পল্তা, পটোল, উচ্ছে, কাচকলা, কীকরোল ও সর্দি 
ভঁগুটা প্রভৃতির ব্যগ্রন এবং ভাঁিম, বেদানা, আল, ও বেণুর 
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প্রততি ফল দিতে পাক! বাঁয়। রোগের পচামানাবন্থার দেহে বঙা- 
রক্ষার অস্ত রোগীকে মধ মধ ঘুথুঃ চড়াই পাখী, কাপাত ও ডাক- 
পাখীর যুষ খাওয়ান ভাল 

পক্ষগান্নষ্ছাম্ £উপরি-উজ পথোর বাবস্থা এক্ষেন্সেগ 
প্রযোদ্য | তাঁহার উপর শুক্মা দাউদ্খানি চাউলের অন্ন, জাল 
মাংসের বুধ, ঘুতাক্তি ব্যঞ্রন দি এবং পাঁণিফল, খেজুর, পিয়ার, 
আপেল ও শাখআলু প্রভৃতি ফল ন্পথ্য। 

ক্ষতি শুওক্ জম্মন্মে 8 সত্তরের ক্ষত শুকাইবার সময় 
রোগীকে শুষ্ষঞজনক ও বলকর পথ্য প্রদান করা উাঁচত। এ সময়ে 
মোণীমুগের পীতিলা খিচুড়ী, মন্থর ও মাঁংসের যয এবং মাঁনকচ্‌, মুলা 
ডুন্বর, গল্তা ও বেগুন প্রভৃতির ঝোল ও বাঞ্জন ব্যবস্থা-যোগা । 


অপথা--- 


যে সমস্ত ভব্যে বাধু বৃদ্ধি হয়, এবং যাহ রুক্ষ, তাঁহ! বর্জীনীয়। 
দুষিত জঙ্পান, বিরু& ভোজন, ওরপাক দ্রবা ভোজন, শীম, শাক) 
সরা) আমানি, লঙ্ষার ঝাঁহ, অন্ত ও অতি লবপাক্ত ভ্রধ্য একেবারে 
নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত জল-পাঁনও ভাল নহে। 


রোগীর পালনীয় বিধি | 


রোগী নির্বাও গৃহে বাদ করিবে। কোমল শঘ্যায় ঘৃতীক্ত 
পত্রাদির উপর গুইবে হ্যা যেন অধিক উচ্চ বা নিতান্ত 


নি 


৪৭ 


ঠুমিসমান লা হয়। রোগীর গায়ে যেন সর্বদা একট! আচ্ছাদন 
থাকে নির্জনে বা বহ জরনাবীর্ণ গৃহে রোগীকে রাখ! উচিত নথে। 
কচি টিম পাতার টামর করিয়া তাহার ঘর] রোগীকে হাওয়] দিতে 
হয (রাগীর বস্ত্র ও শখ্য যত বেশী পরিবর্তন করা যায়, গতইভাল 
অধিক ওধধ-গ্রায়োগ নিষিদ্ধ স্ত্রী লোক ওনীচ লেকের সংদর্গ ও 
প্রদঙ্গ একেবারে বর্জান করা প্রয়োজন পরিশ্রম, চিন্তা) দিব! 
না, তেল-মধর্না দি, অসরিয় উত্তাপ, রৌদ্র উপভোগ এবং শৌঁক ও 
কোপ গ্রকাশ পরিহার করা রোগীর পঙ্গে একান্ত বর্তবা | মূল" 
মুত্রের বেগ ধণ্রণ অনুচিত “র'দীকে কখনও ভয় প্রন ব' স*সন 
করিবে না ধুপ, ধন! ও গুগল প্রভৃতির ঘর রোগীর গৃহ স্বাদ 
সুগন্ধািত করিয়। রাখ! প্রয়োঞ্জন বিকারাবস্থায় বসন্ত পাকিয়া 
ভঠিলে কাটা দিয়! বন্ডের স্ফে!টক গাঁলিয় না দিদা একটু মুগনাতি 
ঘিয়ে ভাঁঞিয়৷ দেই ঘি স্ফোটকে প্রদীন করিবে বগস্তের ঘা নিম- 
ছালের কাঁথে ধুইবে নিম্ছালের চূর্ণ ঘায়ে দিবে বসগ্ডের শেষ 
দময়ে পয, শোঁণিত ও শুদ্ধ ত্বকের লোভে পঁপপীলিকার উপগ্রব 
কাড়ে। হয়িদ্রাূ্ণ ছড়াইলে ইহাদের উঠব দুর হয়। রোগীয় গৃহ 
সর্বদ। পরিস্কার বাখিবে রোগীর শযায় ও খান্য-্রব্যে কপূর ব্যঘ- 
হধ্য। শনুকের গর্ভস্থিত জল রোগীর চক্ষে দিবে ও রোগীকে পান 
করিতে দিবে ইহাব উপ-কার্সিতা অামান্ত। রোগীর চ্ষু নষ্ট 
হইবার তয় থাকে না রোণীর গৃহের চারিদিকে নিমগাতা রাখিবে। 
কোনও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য গৃহে প্রবেশ করিতে দিবে ণ 


[৪৮] 


শীতলা পুজার ব্যবস্থা করিবে নিত্য শীতলা-স্তোত পাঠ 

করিতে হয় প্র 
গৃহস্থের কর্তব্য 

১। বাঁটাতে কাহারও বস্তরোগ হইলে দেই বাঁচীর দকলেই 
শুদ্ধাচাঁরে থাঁকিবেন নিত্য পরি শুএ বন্ত্র পরিধানি করিবেন 

২. বসন্ত রোঁগীব উচ্ছিষ্ট বা সংহত দ্রব্য কেহ ভক্ষণ 
করিবেন ন। 

৩. বসন্ত রোগীর বর দীঘি বা পুকুরে না কাঁচিয়৷ বাটাতে 
গ্রত্যহ সাবান দিয়া ধুইতে হয় বাঁড়ীর অন্থান্ত সকলের কাপড়- 
আমা দীঘি বা পুকুরে কাঁচিলে ক্ষতি নাই ভবে যতদিন না রোগী 
আঁরোগ্যলাঁ৬ করে, ততদিন ধোপার বাড়ীতে কাহারও বন্দ 
পাঠাইতে নাই 

৪ রোগীর গুশ্রযাকারীর। ঘ্ৃতপক ভ্রব্য আহার করিবেন 
গুরুপাঁক দ্রব্য খাইবেন না| মনত ও তৈল ইহাদের বর্জন করাই 
উচিত। ঝাটীতে মত্ত আঁনিতে দিবেন না। 

৫। কেহ কাহাকেও রোগ-আক্রমণ দঘন্ধে তবপূর্ণ কথা 
বলিয়! কাহারও মনে ভীতি-উৎপাঁদন করিবেন না বরং মনে 
যাহাতে দাঁহদ হয়, এইরূপ কথাই পরস্পর পরস্পরকে বলা উচিত 

৬. গুশ্রযাকারী ব্যতীত আর কেহ যোনীর ঘরে রগন্ি.বাঁস 
।কারিবেন না 
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চর ৫ ঠা 
১ দিছি গল 


